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নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী 


AE 


র LN 


য় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র সমাধি। 
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নবীর ব্যক্তিত্ব মহান এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে এবং তিনি ব্যতীত আল্লাহর ব্যক্তিত্ব বুঝতে 


সক্ষম নয় এমনকি জানতেও সক্ষম নয়। 


মানবজাতির কর্তব্য। 


নবীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্ট করা হয়েছিল। 


1. আল্লাহর ব্যক্তিত্ব এবং তার গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও কর্তব্য। 


নবীকেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হয়েছিল। 


মানবজাতির মর্যাদা ও কর্তব্য ও অধিকার। এই কারণে কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ফিকা (ইসলামী) জ্ঞান 
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আইনশাস্ত্র) ইসলামে সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয়, সুন্নাহ, এছাড়াও 
বানান সুন্না (আরবি: 000(, হল ইসলামী নবী মুহাম্মদের এতিহ্য ও অনুশীলন যা মুসলমানদের অনুসরণ 
করার জন্য একটি মডেল গঠন করে। 


সুন্নাহ হল যা মুহাম্মদের সময়ের সমস্ত মুসলিম স্পষ্টতই দেখেছে এবং অনুসরণ করেছে এবং পরবর্তী 


প্রজন্মের কাছে প্রেরণ করেছে। ধ্ৰুপদী ইসলামী তত্ত্ব অনুসারে, সুন্নাহ হাদিস (শিক্ষা, কাজ এবং বাণী, 
মুহাম্মদের নীরব অনুমতি বা অস্বীকৃতির মৌখিকভাবে প্রেরিত রেকর্ড) দ্বারা নথিভুক্ত করা হয় এবং 
কুরআন (ইসলামের বই) এর সাথে এশ্বরিক প্রত্যাদেশ (ওয়াহি)। মুহাম্মদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে 
যা ইসলামী আইন এবং বিশ্বাস/ধর্মতত্তের প্রাথমিক উত্স তৈরি করে । 


সুন্নি ধ্রুপদী ইসলামী তত্্বগুলি থেকে ভিন্ন হল শিয়া মুসলমানদের , যারা মনে করে যে বারো ইমাম 
সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করেন এবং সুফি যারা মনে করেন যে মুহাম্মদ সুন্নাহর মূল্যবোধকে "একটি সুফি শিক্ষক 
এবং নবীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন) 


নবী 
সুন্নাহ (নবীর অনুশীলন) ব্যতীত, রাফেটের জীবনী আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান। 


কেননা পবিত্র কুরআনের বাণী ও তার বাস্তব দৃষ্টান্তে যা কিছু লেখা আছে তা আল্লাহর 
পবিত্র নবীর জীবনীতে পাওয়া যায়। হযরত আয়েশা বিনতে আবু বাকের রা.-এর 
জীবনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 
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তখন তিনি প্রশ্নকর্তাকে বললেন, তিনি কি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেননি? এবং 
সেই লোকটি তাকে উত্তর দিল যে হ্যা এবং তিনি পবিত্র কুরআন পড়তেন। 


তখন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) তাকে জবাব দিলেন 
তুমি কি কুরআন পড়নি? তার চরিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। 
ফান খালাক নবী আল্লাহ কানা কুরআন 
(মুসলিম থেকে রেফারেন্স)। তাই কুরআনের শব্দের চর্চা ও বাড়াবাড়ি দেখার জন্য 
অবশ্যই পবিত্র নবীর জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে। 


নবীজির জীবনী নিয়ে অনেক বই আছে সব ভাষায় পাওয়া যায় কিন্ত জীবনীর কোনো 
বই নেই প্রশ্োত্তরের বিন্যাসে কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথমবারের মতো 
এই বইটি আরবি ভাষায় ক্ষুন্ধ হয়েছিল এবং উর্দু ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল 2011 সালে। এটি আমার দ্বারা 2013 সালে ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয় 
যাতে সারা বিশ্বের ইংরেজি জানা ব্যক্তিদের জন্য সহজ হয়। বিষয়ের উপর তথ্য এবং 
তথ্য ত্যাক্সেস. 


শুধুমাত্র জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যই নয়, এটি শিক্ষানবিসদের জন্য এবং সেইসাথে ইসলামী সম্প্রদায়ের নতুন 


সদস্যদের জন্য তাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের এক নজরে রেডি রেফারেন্সের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই 


কারণ প্রয়োজনের সময় কোন তথ্য বা ডেটা হেক করতে হয়। ভলিউম চেক করার প্রয়োজন নেই 


পবিত্র নবীর অনেক বইয়ের মধ্যে যেমন এই বইটিতে পবিত্র নবীর জীবনীর প্রায় সব ঘটনা 
সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে তাই এটি একটি খুব ভালো রেফারেন্স বই। 
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ইসলামী ছাত্র এবং পণ্ডিতদের জন্য গবেষণা এবং রেফারেন্স কাজের জন্য। এই বইটিতে এ 
বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান পাওয়া যায়। 


অন্য কথায় নবীর জীবনী পাঠ করা এবং জানার পাশাপাশি ঘটনাগুলি মনে রাখা সহজ করা 
হয়েছে। 

দীর্ঘ সময়ের জন্য নবীর জীবনী। যদিও এটি একটি ছোট বই কিন্তু এর গুরুত্বের কারণে এটি 
সমস্ত ঘটনা এবং ইতিবাচক তথ্যের কভারেজের কারণে এত বড় তাই এটি জ্ঞান ও তথ্যের 
সমুদ্রের মতো। আল্লাহর শেষ নবী যিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তার অসামান্য 
প্রচেষ্টা ও অনেক কঠিন কাজ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তাই এই বইটি ছোট হলেও এটি 
মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য জ্ঞানের সাগর উপস্থাপন করবে। সজ্লামের পথ। 


আল্লাহর এই মহান ও শেষ রাসুলকে নিয়ে লেখা শুধু কষ্টসাধ্যই নয় বরং অত্যন্ত কঠিন কাজ 
কারণ তিনি বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বহু মহৎ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার 
আগে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেননি। বিচারের দিন পর্যন্ত জন্ম হবে না। মহান ব্যক্তিত্ব 
ও মহান নবী লিখা খুবই কঠিন কারণ তিনি বিশ্বে শুধু তার সময়ের একজন মহান ধার্মিক 
ব্যক্তিত্বই ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহর একজন মহান শেষ নবীও ছিলেন তাই সংক্ষেপে তিনি 
ছিলেন মানবজাতির জন্য মহান রহমত। বিশ্ব কেয়ামত পর্যন্ত তিনি ইসলাম ধর্মের মিশন সারা 
বিশ্বের জন্য নিয়ে এসেছেন। সারা জীবন তিনি ধর্মীয় বক্তৃতা, খুতবা এবং জনগণের ধর্মীয় 
প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি 
অনেক মহান প্রচেষ্টাও করেছিলেন। 
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এই অঞ্চলের চারপাশে এবং সেইসাথে বিশ্বের অন্যান্য অংশে। 

তার জীবদ্দশায় তিনি কিছু আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কাছে স্লামের মিশনের প্রচারের জন্য তার 
চিঠিগুলি প্রেরণ করেছেন এবং এই কারণে তার আগে রহমতের এমন কোন নবীর জন্ম 
হয়নি তাই তিনি মানবজাতির রহমতে পরিচিত। এবং বিশ্বের সমস্ত নবীদের সীলমোহর। 


এই বইটিতে বহু বছর আগে ভারতে রচিত ও প্রকাশিত উর্দু বইটির ইংরেজি অনুবাদ যোগ 
করা হয়েছে এবং সেখানে পবিত্র নবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবরণ পাওয়া যায় এই বইটিতে 
250টি প্রশ্ন ও উত্তরের বিন্যাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং এর কারণে প্রশ্নোত্তর ফরম্যাটে 
তথ্য দিলে ইসলাম ধর্মের ঘটনাগুলো মনে রাখা সহজ হয় 


ইসলামিক ক্যাম্পাস স্কুলের ছাত্রদের জন্য কালানুক্রমিক ক্রম এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা ডাটা এবং তথ্যে আগ্রহী 


গবেষণার উদ্দেশ্যে এটি নবীনদের এবং নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংক্ষিপ্ত এবং 
সুনির্দিষ্টভাবে নবীর জীবনী জানতে সহায়তা করে। 751 খ্রিস্টাব্দে যখন ইসলাম ধর্মের কোন 
আলো পাওয়া যায়নি তখন আল্লাহর শেষ নবীর ইতিবাচক তথ্য এবং মহান বিশদ বিবরণের 
কারণে পাঠকদের পাশাপাশি ইসলামী সম্প্রদায়ের নতুন সদস্যরা বই পড়ার আগ্রহ খুঁজে 
পাবে। বিশ্বে সেই সময়ে এবং দয়া করে মনে রাখবেন জীবনী সমস্ত বিবরণ এই বইটিতে 
পাওয়া যায় যদিও সংক্ষিপ্তভাবে তবে এটি খুব আকর্ষণীয় স্টাইলে উপলব্ধ তাই এই কারণে 
সমস্ত তথ্য দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখা যেতে পারে। 
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LC 


এই বইটি ইংরেজি ভার্সনে 'মুসলিম সেন্টস ত্যান্ড মাইটিকস' (ফরিদ আল দীন আত্তার রচিত তাদকিরতাল 
আউলিয়া) মহাগ্রন্থ অনুসারে সম্পাদনা ও বিন্যাস করা হয়েছে যা পশ্চিমা বিশ্বে ইংরেজদের জ্ঞানী 


ব্যক্তিদের মধ্যে খুবই বিখ্যাত। সুতরাং এই কারণে এটির মধ্যে কিছু ছোট পার্থক্য থাকবে 


উর্দু বই এবং এর সাহিত্যের সাথে তুলনা করা। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে পবিত্র 
নবীদের জীবনী বইয়ের ব্যাপক অনুসন্ধান ও চাহিদা রয়েছে, যিনি ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচার 
করেছিলেন এবং নবী ও তার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অনুসারীরা যারা আল্লাহর শেষ 
নবীর এঁতিহ্য ও অনুশীলন অনুসারে বিশ্বের সকল দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাদের 


সমগ্র জীবন বেঁচে ছিলেন এবং ব্যয় করেছেন। 


দয়া করে নোট করুন যে আমি এই বইটিতে 250টি প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর যোগ করেছি এবং এই 
তথ্যগুলি ইতিমধ্যে আমার দ্বারা অনেক আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বইটি এর 
পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে কারণ তিনি এর মধ্যে ঘটনা ও তথ্যের বিবরণ কভারেজের জন্য 


তাদের গুরুত্বের কারণে। সংক্ষেপে এবং অবিকল। 


আল্লাহর শেষ নবীর শ্রেষ্ঠত্ব কি? 
"নূর" (আলো) সৃষ্টি হয়। 


আল্লাহ যখন জীব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি প্রথমে ভ 
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"নূর" (আলো) সৃষ্টি করেছেন মোহাম্মদ এ-কাসতালানি (আল মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়াতে, ভলিউম 1, পৃ. 5, 9, 10) 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-এর মাধ্যমে প্রেরিত এই প্রভাব সম্পর্কে নবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। আনসারী 
ও আলী (আঃ)। সুপরিচিত ইতিহাসবিদ আল-মাসুদী (তার মারুজু ধাহাবে) আলী (আ.)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত 
উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ যখন সর্বপ্রথম মুহাম্মদের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি এতে সাহায্য করেন: "আপনি 
আমার মনোনীত ব্যক্তি এবং আমার আলো এবং গিদান্সের বিশ্বস্ত। আপনার কারণেই আমি পৃথিবী এবং আকাশ 
সৃষ্টি করব, নিজের পুরস্কার এবং শাস্তি দেব এবং বাগান ও আগুনকে বেঙ্গে আনব।" তারপর এতিহ্যটি নবীর 
পরিবার সম্পর্কে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে, বিশ্বের আত্মা সম্পর্কে, আত্মাদের কাছ থেকে নেওয়া চুক্তি সম্পর্কে 


কথা বলে যা মোহাম্মদের নবুওয়াত গ্রহণের সাথে এক আল্লাহর বিশ্বাসকে একত্রিত করেছিল। 


এ কারণেই ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে নবী বলেছেন: "1 তখন নবী ছিলেন যখন 
আদম আত্মা এবং দেহের মধ্যে ছিলেন (অর্থাৎ যখন আদমের অধিগ্রহণ প্রাথমিক পর্যায়ে 
ছিল)" (আত-তাবারানী, আল-মু'জাম আল- 


কবির; A1 খাসাইস আল-কুবরা, ৬০।.|, 0.4) 


মুহাম্মাদের নূর ঈশ্বরের আরশ (সিংহাসন) সুশোভিত করেছিল। 
যখন যুগ যুগ পরে, আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন সেই আলো দেওয়া হয়েছিল 
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তার কপাল এটি নবীর আগমন পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও তাদের উত্তরসূরিদের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম 


ধরে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে 


ইব্রাহিম (আ.) ইব্রাহীম (আ.) থেকে, এটি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কাছে এসেছিল। 


মহানবী (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ ইব্রাহিমের বংশ থেকে ইসমাঈলকে 
মনোনীত করেছেন এবং ইসমাঈলের বংশ থেকে বনু কিনানাকে মনোনীত করেছেন এবং বানু থেকে 
কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন। কিন্নাহ এবং কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন এবং বনু হাশিম 
থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন। আত-তিরমিযী এ হাদীসটি ওয়াতিলাহ ইবনুল আসকা থেকে বর্ণনা 
করেছেন এবং বলেছেন যে এই হাদীসটি সহীহ (সঠিক)। 


আবুল-ফিদা তার তারিখ (ইতিহাস) একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যেখানে নবী (সাঃ) বলেছেন: 
"জিব্রাইল আমাকে বলেছিলেন: 'আমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু আমি 
মোহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাইনি এবং আমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর দিকে তাকালেন কিন্তু 


হাশিমের বংশধরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো বংশধর খুঁজে পাননি।” 


দ্বারা অনুবাদিত 
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আযামাজন কিন্ডল লেখক 


| 


© মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ 


প্রথম প্রকাশিত 1434/2013 


A11 অধিকার সংরক্ষিত. এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুত্পাদন বা সংরক্ষণ করা যাবে নাও 


পুনরুদ্ধার সিস্টেম, বা যে কোনো আকারে বা কোনো উপায়ে, ইলেকট্রনিক বা প্রেরিত 


নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী 
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প্যাট এক 


1. প্রশ্ন যেখানে rophet 


আলাহ অর্ন ছিল? 
উত্তর 1. আল্লাহর নবী মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন 
শহর 


প্রশ্ন ২. তিনি কোন মাসে ও কোন বছরে জন্মগ্রহণ করেন। 
A2. তিনি ৯ই রবিল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেন 
751 খ্রিস্টাব্দের 20 বা 23 এপ্রিলের সাথে মিল রেখে সোমবার সকালের সময় হাতি 


33. কে তার নাম মোহাম্মদ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 

A3. তার দাদা আবদ আল মুত্তালিব 

প্রস্তাবিত ছিল থেকে 
তার নাম মোহাম্মদ । 


034. কে তাকে আহমেদ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন? 


A4. তার মা হাজার্ট আমনা নাম রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল 
তাকে আহমেদ হিসেবে। 


প্রশ্ন 5. নবীর পিতার নাম কি? 
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A5 তার পিতার নাম 
আবদুল্লাহ 


প্রশ্ন 5.তার বাবা কোথায় মারা গিয়েছিলেন? 
A6. তার পিতা মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং সে সময় তার সা 


মা আমানা গর্ভবতী ছিলেন এবং তাই তিনি এতিম ছেলে হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। 


প্রশ্ন ৭. মৃত্যুর সময় তার বাবার বয়স কেমন ছিল? A7. এ 


তার বাবার মৃত্যুর সময় 
25 বছর বয়সী ছিল। 


প্রশ্ন ৮. তার মায়ের নাম কি? 
A8. তার মায়ের নাম হযরত আমানা। 


/১9. প্রশ্ন ৭. মায়ের মৃত্যুর সময় তার বয়স কেমন ছিল? 


A7. মায়ের মৃত্যুকালে নবীর বয়স হয়েছিল ৬ বছর। 


প্রশ্ন 10. তার মা কোথায় এবং কিভাবে মারা যান? 
A10. তার মা তার স্বামীর কবর জিয়ারত করার জন্য মদীনায় গিয়েছিলেন এবং মদিনা থেকে মক্কা সফর থেকে 
ফিরে আসার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন 


এবং আবওয়ার জায়গায় তিনি মারা যাচ্ছিলেন। 


Machine Translated by Google 


প্রশ্ন ১১. তার মায়ের পর প্রথম কে দুধ পান নবী? 
A11. তার মাতার পর প্রথমে আবু লাহাবের দাসী থোবিয়া 


নবী দুধ পান. 


প্রশ্ন ১২. থোবিয়ার পর নবী কে দুধ খাওয়ালেন? 
A12. থোবিয়ার পর, হালিমা বিনতে আবি জুয়াইব নবীকে দুধ পান করান এবং তিনি বনী সাদ বিন 


বাকের গোত্রের অন্তভুক্ত। 


প্রশ্ন 13. নবীর বুক খোলার ঘটনা কখন ঘটছিল? 


A13. নবীর বক্ষ খোলার ঘটনাটি ঘটেছিল যখন তার বয়স ছিল চার বা পাঁচ বছর। 


প্রশ্ন ১৪. যখন নবীর বক্ষ খোলার ঘটনা ঘটছিল তখন কোন পানি দিয়ে তার হৃদয় 
পরিষ্কার করা হয়েছিল? 


A14. জমজমের পানিতে যখন নবীর বক্ষ খোলার ঘটনা ঘটে তখন তার অন্তর পরিষ্কার 
হয়ে যায়। 


প্রশ্ন ১৫. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর কে তার অভিভাবক হয়ে উঠছিল।? 
A15. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তার পিতামহ আবদ আল-মুতালিব তার 
অভিভাবক হন। 


Machine Translated by Google 


প্রশ্ন15. তার দাদা যখন মারা যান তখন তার বয়স কত ছিল? 


A16. তার বয়স তখন আট বছর দুই মাস দশ দিন যখন তার দাদা মারা যান। 


প্রশ্ন১৭। পিতামহের মৃত্যুতে কে তার অভিভাবক হয়েছেন? 


A17. পিতামহের মৃত্যুর পর তার পিতামহ আবু তালেব তার অভিভাবক হন। 


প্রশ্ন18. যখন তিনি আবু তালিবের সাথে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া সফরে 
গিয়েছিলেন যার সাথে তিনি সেখানে দেখা করেছিলেন? 

A18. যখন তিনি বসরা শহরে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি খ্রিস্টান সন্ন্যাসী জার্গিসের সাথে দেখা 
করেছিলেন যিনি বাহিরার উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন এবং যিনি তার হাত ধরে বলেছিলেন যে তিনি 
সাইদুল আলামিন (বিশ্বের নেতা) এবং আল্লাহ তাকে রহমাতুল আলামিন হিসাবে প্রেরণ করবেন। 
(বিশ্বের অনুগ্রহ) 


প্রশ্ন ১৯. খ্রিস্টান সন্ন্যাসী বাহীরা কিভাবে জানলেন যে তিনি আল্লাহর শেষ নবী? 


প্রশ্ন ১৯. তিনি বলেন, নবী যখন উপত্যকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সমস্ত গাছ ও পাথর তাকে 
সেজদায় অবনত হয়েছিল এবং তিনি ভাল করেই জানেন যে সেখানে একটি 
সীলমোহর ছিল। 


নবীর কাধের নিচে আপেলের মতন এবং তিনি 
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তার ধর্ম থেকে তার সম্পর্কে তথ্য জানে 
খ্রিস্টধর্মের বই। 


প্রশ্ন ২০। যখন তিনি তার প্রথম বিজ্ঞাপনে যাচ্ছিলেন 

সিরিয়ার দায়িত্ব তখন তার বয়স কত ছিল? 

A20. নবীর বয়স ছিল বারো বছর এবং অন্য সূত্রে তার বয়স ছিল বারো বছর দুই মাস দশ 
দিন 


পুরাতন 


প্রশ্ন ২১। তিনি যখন হযরত খাদিজা বিনতে খুলাইদ (রা.)-এর মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় 
তার বাণিজ্যিক দায়িত্ব পালনে যাচ্ছিলেন 

তখন তার বয়স কত ছিল। 

A21. তিনি যখন হজরত খাদিজার মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় তার বাণিজ্যিক দায়িত্বে যান 
তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর 

তখন বছর বয়সী। 


প্রশ্ন 221 তিনি যখন হজরত খাদিজা (রা.)-এর মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় তার বাণিজ্যিক 
দায়িত্বে যান তখন কে ছিলেন? 

সে সময় তার সাথে? 

/522. তিনি যখন বাণিজ্যিক কাজে সিরিয়ায় যান তখন মায়সারা ছিলেন হযরত খাদিজার 
দাসী 

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন। 


প্রশ্ন২৩. হযরত খাদিজার সাথে তার বিবাহের সময় তার বয়স কত ছিল এবং এই বিবাহ 
কখন পালিত হয়েছিল? 

A23. হযরত খাজদিজার সাথে নবীর বিয়ে হয়েছিল যখন তার বয়স ছিল 25 বছর এবং 
এই বিবাহ পালিত হয়েছিল 
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সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফর থেকে ফিরে আসার দুই মাস। 


প্রশ্ন ২৪। আল্লাহর নবীর সাথে বিবাহের সময় হযরত খাদিজার বয়স কত বছর ছিল? 


/524. আল্লাহর শেষ নবীর সাথে বিয়ের সময় হযরত খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। 


প্রশ্ন25. আল্লাহর রাসূলের সাথে বিবাহের সময় হযরত খাদিজার মহর (মোহর) কি ছিল? 


/525. আল্লাহর শেষ রসুলের সাথে বিবাহের সময় হযরত খাদিজার মহর (মোহর) ছিল ২০টি 
উটের। 


প্রশ্ন২৬। হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় আল্লাহর শেষ রাসুল কি বিবাহিত ছিলেন নাকি? 


A26. হযরত খাদিজার জীবদ্দশায় আল্লাহর শেষ রাসুল কোন নারীকে বিয়ে করেননি। 


প্রশ্ন27. হযরত খাদিজার কয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন? 


A27. থেকে দুই ছেলে ও চার মেয়ের জন্ম হয় 


Machine Translated by Google 


হযরত খাদিজা রা. 


প্রশ্ন২৮। নবীজীর বড় ছেলের নাম কি ছিল? 


A28. তার বড় ছেলের নাম ছিল কাসিম এবং এ কারণে তার উপাধি আবুল কাসিম নামে পরিচিত। 


প্রশ্ন২৯। নবীর দ্বিতীয় পুত্রের নাম কি ছিল? 


A29. তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আবদুল্লাহ ও 
তার উপাধি তাইয়েবন্দ তাহের নামে পরিচিত। 


প্রশ্ন ৩০। তার মেয়েদের নাম কি? 


/530. তার কন্যাদের নাম জয়নব, রুকায়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা। 


প্রশ্ন ৩১.তার পুত্র হজরত ইব্রাহিম কার থেকে জন্মগ্রহণ করেন? 
A31. তারই সন্তান হজরত ইব্রাহিম আ 


উপপত্বথী (বন্ড মহিলা) মারিয়াকিবতিয়া। 


প্রশ্ন ৩২। তার ছেলেরা কি নবুয়তের যুগে পৌঁছেছিল? 


A32. তার নবুওত আমল শুরু হওয়ার আগেই তার ছেলেরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যায় 
এবং তার কন্যারা তার নবীর যুগে পৌঁছে 


মুসলমান হয়ে মদীনা শহরে হিজরত করে। 
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প্রশ্ন৩৩. ৩৫ বছর বয়সে তার সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল? 


A33. ৩৫ বছর বয়সে কালো পাথর বসানোর ঘটনা ঘটেছিল। তিনি সব গোত্রের মতভেদ মীমাংসা করতে 


সবচেয়ে সফল ছিলেন এবং মক্কার হেরেমে (মহা মসজিদ) বুদ্ধিমত্তার সাথে কালো পাথরটি ঠিক করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। 


প্রশ্ন৩৪. তিনি যখন নবুওয়াত পেয়েছেন তখন তার বয়স কত বছর? তিনি 
যখন নবীত্ব লাভ করেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। 


দ্বিতীয় খন্ড নবুওয়াত থেকে পর্য্যন্ত সময়কাল 
মদীনায় হিজরত। 035. যেখানে তিনি পেয়েছেন 


নবী ফণা? 
/535. হেরা পাহাড়ের গুহায় তিনি নবুওয়াত পেয়েছেন। 


প্রশ্নও৬. তিনি কবে নবুওয়াত করলেন? 


A36. তিনি ২১ রমজানে নবুওয়াত পেয়েছেন 


610 সালের 10 আগস্টের সাথে সম্পর্কিত 
খৰি 


প্রশ্ন৩৭. আল্লাহ কোন ফেরেশতাকে নবুওয়াতের বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? 


A37. ফেরেশতা জিব্রাইল আ.-এর সাথে আল্লাহ প্রেরিত হয়েছিলেন 
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নবী হুডের বার্তা। 
প্রশ্ন৩৮. কুরআনের কোন আয়াত আল্লাহ সর্বপ্রথম নাযিল করেন? 


A38. কুরআনের সূরা (অধ্যায়) আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। 


প্রশ্ন 39. কে তাকে সর্বপ্রথম তার নবুওয়াত গ্রহন করেছিল? 
A39. হযরত খাদিজা তাকে সর্বপ্রথম নবী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ওয়ারক বিন নাফুল যিনি একজন 
খ্রিস্টান পন্ডিত ছিলেন তাও নিশ্চিত হয়েছিলেন। 


ভাববাদী হুড 


প্রশ্ন ৪০। ওয়ারক বিন নাফুল তাকে কি বলা হয়েছিল? 
A40 ওয়ারক বিন নাফুল তাকে বলা হয়েছিল যে এটি সেই একই ফেরেশতা যাকে নবী মূসা (আঃ)-এর সাথে 
দেখা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল । সম্ভব হলে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং সম্ভব হলে তিনি বেঁচে থাকবেন যখন 


তার জাতি তাকে মক্কা থেকে সরিয়ে দেবে। 


প্রশ্ন ৪১. কিভাবে ওয়াহি (এঁশী প্রত্যাদেশ) আল্লাহ প্রেরিত হয়েছিল? 
A41. ওয়াহি (এশ্বরিক প্রত্যাদেশ) সাতটি পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহ প্রেরিত হতেন। 


সত্যিকারের স্বপ্নের মাধ্যমে, এই পদ্ধতিতে ওয়াহি (এশী প্রত্যাদেশ) শুরু হবে। 


অন্তৰ্দৃষ্টি (ইলহাম), এই পদ্ধতিতে ফেরেশতা নবীর দ্বারা দেখা যায় না এবং তার 
হৃদয়ে বার্তা প্রেরণ করতে ব্যবহৃত হয়। 

মানুষের আকৃতিতে হযরত ওয়াহিয়া কালবীর আকৃতিতে ফেরেশতা তাকে 
দেখতে যেতেন। 

ওহী (এঁশী প্রত্যাদেশ) পৌঁছে যাবে 


Machine Translated by Google 


ঘণ্টা বাজিয়ে নবী । 


5. কোণের বাস্তব আকৃতিতে, ফেরেশতা গ্যাব্রিয়েল তার আসল আকৃতিতে একজন 
ফেরেশতা দেখতে যেতেন। 


6.কথোপকথনের মাধ্যমে। ওয়াহি (এশ্বরিক প্রত্যাদেশ) 
যা মিরাজের রাতে নবী গ্রহণ করেছিলেন। 


7. নবী মূসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহর কথোপকথনের মতো হিজাব (অদৃশ্য) সহ 
ফেরেশতার উপস্থিতি ছাড়াই আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। 


প্রশ্ন ৪২। সূরা (অধ্যায়) আলাকের পরে নবীর উপর আর কোন আয়াত নাজিল 
হয়েছিল।?A42. সূরার পর (অধ্যায়) 
আলাক আল-মুদাসারের শুরুর আয়াত নবীর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। 


প্রশ্ন ৪৩. নবীর প্রচার মিশনের কয়টি পর্যায় এবং এর বিস্তারিত বিবরণ কি? 


A43. তার ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচারের মিশন ব্যাপকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। 


1. মক্কী আমল 2. মদীনা আমল 


প্রশ্ন ৪৪. কত বছর নবী মক্কা অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ করেন? 


প্রশ্ন ৪৪. নবী তার প্রচার ও তাবলীগ করেছেন 
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প্রায় 13 বছর ধরে মক্কা অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের মিশন। 


প্রশ্ন 45. মক্কায় মক্কায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পর্যায়গুলির বিশদ বিবরণ দেয়। 


/,45. মক্কা আমলে ইসলামি অঞ্চলের দাওয়াত ও প্রসারের পর্যায়গুলো নিম্বরূপ। 


তিন বছর ধরে ইসলাম ধর্মের গোপন প্রচার ও প্রসারের মিশন। 
ইসলামের উন্মুক্ত দাওয়াত ও প্রচার মিশন 

ধর্ম 
মক্কার বাইরের অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং এর 
সম্প্রসারণ। 
প্রশ্ন ৪৬। কোন পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম কবুল হয়েছিল? 


A45 পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


করেন। 
প্রশ্ন ৪৭। শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম কাকে কবুল করা হয়েছিল? 


প্রশ্ন ৪৭। সন্তানদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে তালিব যিনি ছিলেন তার পিতৃতুল্য ভাই তিনি সর্বপ্রথম 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
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প্রশ্ন ৪৮। দাসদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম কবুল করেন? 


A48. ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ বিন হারিসা প্রথমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 
হযরত খাদিজা যাকে মুক্ত করেন। 


প্রশ্ন ৪৯। নবীজি যখন ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্য দাওয়াত ও প্রসারের কাজ শুরু করেছিলেন তখন 


সর্বপ্রথম এর বিরোধিতা করেন কে? 


A49. নবী যখন ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্য দাওয়াত ও প্রসারের কাজ শুরু করেছিলেন তখন আবু 
লাহাব যিনি ছিলেন তার মামা ছিলেন সর্বপ্রথম এর বিরোধিতা করেন। 


প্রশ্ন 50. নবী সর্বপ্রথম কোথায় দাড়িয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন? 


/,50. নবী সর্বপ্রথম সাফা পাহাড়ে দাড়িয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। 


প্রশ্ন51. নবীর দাওয়াত ও তাবলীগ মিশন বন্ধ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 


মক্কায় কুরেশ গোত্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল? 
A51. ইসলাম ধর্মের নবীর প্রচার ও প্রসার বন্ধ করার জন্য কুরাইশ গোত্র নিম্নলিখিত পদ্ধতি 


অবলম্বন করেছিল। 


1.হাসছে। 2. উপহাস.3.ঠাট্টা করা 4. তিরস্কার করা। 5. দোষারোপ করা। 
6. মারধর। 7. নৃশংসতা এবং সমস্যা ৪. হত্যার ষড়যন্ত্র। 9. সামাজিক বয়কট। 
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প্রশ্ন52. মক্কার হেরেমে (মহা মসজিদ) নবীর সেজদায় কে উটের গোবর দিয়েছিলেন? 


/552.আকবা বিন আবি মাইত, যিনি কোয়াশ গোত্রের লোক ছিলেন সেজদায় মক্কার হেরেমে (মহা 
মসজিদ) নবীর গায়ে উটের গোবর মেখেছিলেন। 


প্রশ্ন 53 কে নবীর কাধ থেকে উটের গোবর পরিষ্কার করেছিল? 


/,53. নবী কন্যা হযরত ফাতেমা নবীর কাধ থেকে উটের গোবর পরিষ্কার করেছিলেন 
| 


প্রশ্ন54. উটের গোবরের ঘটনায় নবী কাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? 


A54. উটের গোবরের ঘটনায় নবীজি নিম্নলিখিতদের অভিশাপ দিয়েছিলেন 


ব্যক্তি 


1. আবু জাহাল 2. আতিবা বিন রাবিয়া 3. শিবা বিন রাবিয়া 4. 
ওয়ালিদ বিন আতিবা 5.উমিয়া 
বিন খালাফ 6. আকবা বিন আবি মায়ত। 


প্রশ্ন 55. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হযরত উসমান বিন আফফানকে কী শাস্তি 
দেওয়া হয়েছিল? 

A55. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হযরত উসমান বিন আফফানকে শাস্তি প্রদান 
করেন তার মামা তাকে মাদুরে ভাজ করতেন। 
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এবং 


এর নীচ থেকে ধোঁয়াকে মাদুরে ফেলুন। 


প্রশ্ন 56. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হযরত মুসাইব বিন উমাইরকে কী শাস্তি দেওয়া 

হয়েছিল? 

/556. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর, তার প্রতিবাদে তার মা তাকে খাবার ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন এবং তাকে তার বাড়ি থেকেও বের করে দিয়েছিলেন। সেখানে 


তার ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। 


প্রশ্ন57. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর উমিয়া বিন খালাফের গোলাম হযরত বিলালকে 
কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? 


প্রশ্ন 57. উমিয়া বিন খালাফ তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে হস্তান্তর করতেন 


শহরের খারাপ ছেলেরা এবং তারা তাকে মক্কা শহরের পাহাড়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে তাকে কঠিন 
শাস্তি দেবে। 


প্রশ্ন 58. হযরত বিলালকে কারা মুক্ত করেছিলেন? 
প্রশ্ন5৪. হযরত আবু বকর সিদ্দীক হযরত বিলালকে মুক্ত করেছিলেন। 


প্রশ্ন59. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হযরত আম্মার বিন ইয়াসির যিনি বনী 
হাহিমের গোলাম ছিলেন তাকে কি শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? 


A59. ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর হযরত সা 
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আম্মার বিন ইয়াসির অভ্যস্ত ছিলেন 
গরম বিকেলে শক্ত পাথরের উপর শুইয়ে দেওয়া হবে। 


প্রশ্ন ৬০। ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার পর হযরত ফাকিয়া কে কি শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা জানা 


যায় 
Aflah হিসাবে? 


A6০0. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হযরত ফকিয়ার পা দড়িতে বেঁধে মাটিতে দড়ি টেনে 
এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করা হয়। 


প্রশ্ন৬১. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কি 


হজরত খাবাব বিন আরতকে শাস্তি দেওয়া হয় 
উম্মে নামারের দাস ছিলেন? 


A61. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মক্কার অবিশ্বাসীরা করত 


তার চুল টেনে খুব কমই মাথা ঘুরিয়ে রাখত 
তাকে জ্বলন্ত আগুনে এবং তার উপর পাথর বসিয়ে দাও। 


প্রশ্ন৬২। ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম কাকে হত্যা করা হয়? 
A62. একসময় সাহাবী সা 

নামায পড়া এবং যখন মক্কার অ-বিশ্বাসীরা 

তা দেখল তখন এর শব্দ বিনিময় করত 

ঘৃণা এবং ঘৃণা এবং তাই তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু 

এ কারণে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াকাসকে হত্যা করা হয় 
ব্যক্তি তাই তার রক্ত সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। 


প্রশ্ন৬৩. যেখান থেকে নবী ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু করেছিলেন 


গোপন উপায়ে? 
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A63. নবী ঘর থেকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু করেছিলেন 
আরকাম বিন আরকাম মাকজুমি গোপনে। 


প্রশ্ন৬৪. কোন সালে নবীর সাহাবীরা ছিলেন 
প্রথম মদীনায় হিজরত করেন? A64. 5 সালে ম হিজরা ইসলামিক 


বছর এবং রজব মাসে সাহাবীগণ 
নবী সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরত করেন। 


প্রশ্ন৬৫. কোন এলাকায় সাহাবায়ে কেরাম রা 
প্রথম স্থানান্তরিত হয়েছিল? A65. এর সাহাবীগণ 
নবী সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। 


প্রশ্ন ৬৬। সেই সময়ে আবিসিনিয়ার রাজা কে ছিলেন? 


A66 আসমাহ নাজাশি তখন আবিসিনিয়ার রাজা ছিলেন 
সময় 


প্রশ্ন৬৭. নবীর সাহাবীদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং কত 


সেখানে ছিল? 


প্রশ্ন৬৭. নবীর সাহাবীদের প্রথম হিজরতে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আবিসিনিয়ায় 
হিজরত করেন এবং হযরত উসমান বিন আফফান ছিলেন। 


দলের নেতা। 


প্রশ্ন৬৮. দ্বিতীয় হজরতে আবিসিনিয়ায় কতজন 
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পুরুষ ও মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল? 
প্রশ্ন৬৮. আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় অভিবাসনের সময় 82 বা 83 জন পুরুষ এবং 18 বা 19 জন মহিলা ছিলেন 
এবং 


হযরত জাফর বিন আবি তালেব ছিলেন তাদের প্রতিনিধি। 


প্রশ্ন 69. যখন আবু তালেবকে কুরেশ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর পবিত্র 
নবীকে কী বলেছিলেন। 


I 
A69. আবু তালেব তাকে বললেন ভাতিজা আমার গায়ে লাগাবেন না 


এমন বোঝা যা সে আমাকে বহন করতে পারেনি ।” 


প্রশ্ন70. আল্লাহর নবী আবু তালেবকে যা বলেছিলেন 
তার চাচার কথাবার্তা শুনে? 
I 
A70. নবী বললেন, মানুষ আমার ডান হাতে সূর্য চাচা: খোদার দোহাই যদি এগুলো 


রাখবে এবং বাম হাতে চাদ রাখবে, তারপরও আমি বিরত হব না। 


এই কাজ (ইসলাম দ্বীনের দাওয়াত ও প্রসার) অথবা আল্লাহ তাতে সফলতা আনবেন নতুবা আমি 
মারা যাব। 


পথে।" 


প্রশ্ন 71. কুরেশদের হত্যা করার জন্য কী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল? 

আল্লাহর নবী? 

/২71. কুরেশের লোকেরা আসমারা কে নিয়ে গেল 

ওয়ালিদ বিন মুগাইরাতো আবু তালেবের ছেলে এবং তাকে বলে যে সে কোরেশ গোত্রের একজন 
চৌকস ব্যক্তি এবং তার 

বিনিময়ে আল্লাহর নবীকে হস্তান্তর করা তাই এভাবে একজনের বিনিময়ের হিসাব আরেকজনের 


তন 
নিষ্পত্তি করা হবে। 
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প্রশ্ন ৭২। নবী যাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাকে কাবু করার জন্য ॥ হে আল্লাহ 
তোমাদের কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর পাঠাও।' 


A72. নবী ওতাইবার জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন যিনি ছিলেন 
আবু লাহাবের ছেলে। 


373.এর সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি কে ছিলেন? 

কোরেশ কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল 

নবীর মাথা চূর্ণ করুন যখন তিনি থাকবেন 

প্রণাম.ঃ 

A73. কুরেশের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি ছিল আবু জাহাল যাকে নবীর মাথা পিষে ফেলার 
পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 


যখন তিনি সিজদায় থাকবেন কিন্তু তিনি ছিলেন না 
এই বিষয়ে সফল। 


প্রশ্ন॥৪. হজরত হামজা কখন দ্বীন কবুল করেন? 
ইসলাম।? 


/574. হজরত হামজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ৬ষ্ঠ জিল হিজ্জায় ৬ষ্ঠ হিজরা ইসলামী 
ক্যালেন্ডারে। 


প্রশ্ন ৭৫ হজরত হামজা কেন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? 
ইসলাম।? 


A75. হজরত হামজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কারণ একদিন আবু জাহাল নবীকে 
কষ্ট দিয়েছিলেন তাই তিনি বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়েছিলেন। 


ভাতিজাকে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কারণে কষ্ট দেওয়া হয়। পরে 
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আল্লাহর অশেষ রহমতে হযরত হামজাকে কবুল করেন 
ইসলাম ধর্ম। 


প্রশ্নন৬. হজরত উমর বিন কাত্তাব কখন গৃহীত হন 

ইসলাম ধর্ম? A76. হযরত উমর বিন কাত্তাব রা 

৬ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ন বছর 

হিজরা বর্ষপঞ্জি এবং হযরত হামজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তিন দিন পর তিনি মুসলমান 
হন। 


প্রশ্ন ৭৭.উমর বিন ক্কাতব কিভাবে উপাধি পেয়েছেন? 
ফারুক? 
/২77. হজরত উমর ইবনে কাত্তাব রা.-এর বক্তব্য অনুযায়ী 


যে যখন আমি এবং 


হজরত হামজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন 
অতঃপর আমি আল্লাহর শেষ কথা বললাম 


নবী আমরা কি সঠিক পথে নেই? তাহলে নবীজিকে উত্তর দেয়া হলো কেন নয়? আমি 
তাকে বললাম এটা লুকানোর দরকার কেন? তাই আমি ও হযরত হামযা রা 


আল্লাহর শেষ নবী বাইরে এবং এ কারণে সেখানে 
এন-এর জন্য একটি গুরুতর ধাক্কা ছিল- 


মক্কাবাসীর বিশ্বাসী এবং সেই সময় আল্লাহর শেষ নবী আমাকে ফারুক উপাধি 
দিয়েছিলেন। 


প্রশ্ন৭৮। বনি হাশিম এবং বনি আবদ-আল মুত্তালব গোত্র কর্তৃক নবীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল? 


/২78. সপ্তম বছরে বনু হাশিম এবং বনি আবদ আল-মুস্তালাব গোত্রের দ্বারা নবীকে 
সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল। 
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মহররমের প্রথম তারিখে নবীর জন্ম। 

প্রশ্ন৭৯। সামাজিক দলিলের খসড়া প্রণয়নকারী ব্যক্তি কী শাস্তি পেয়েছেন 

বয়কট? 

/২79. নবীর অভিশাপের কারণে সেই ব্যক্তির হাত নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিল যে সামাজিক বয়কটের 
দলিল তৈরি করেছিল। 

প্রশ্ন৪০. সেই ব্যক্তির নাম কী ছিল যিনি সামাজিক নথির খসড়া তৈরি করেছিলেন 

বয়কট.? 


A80. যে ব্যক্তি সামাজিক বয়কটের দলিল তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিল বাগিস বিন 
আমের বিন হাশিম। 


প্রশ্ন ৮১. সামাজিক বয়কটের দলিল কখন নষ্ট হয়ে গেল? 


A81. মহররম মাসে নবুওয়াতের দশম বছরে তিন বছর পর সামাজিক বয়কটের দলিল 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


প্রশ্ন ৮২। সামাজিক বয়কটের দলীলে আল্লাহর শেষ নবী কী তথ্য দিয়েছিলেন? 


A82. আল্লাহর শেষ নবী জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহর হুকুমে পোকামাকড় বিসমাকা আল্লাহহুমা 
(বিসমাকা আল্লাহহুমা) শব্দটি ছাড়া পুরো দলিল নষ্ট করেছে। 
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আল্লাহর নাম)। 


প্রশ্ন ৮৩. আল্লাহর নবী কখন বছরের মুখোমুখি হয়েছিলেন 
দুঃখের? 

A83. নবুওয়াতের দশম বছরে আবু তালেব রা 

আর এ কারণে হযরত খাদিজা দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন 
সেই বছরটিকে দুঃখের বছর ঘোষণা করা হয়। 


প্রশ্ন ৮৪. হযরত খাদিজার মৃত্যুর পর যাকে আল্লাহর নবী বিয়ে করেছিলেন।2/,84. হযরত 
খাদিজার মৃত্যুর পর আল্লাহর নবীর সাথে বিবাহ হয় 


নবুওয়াতের দশম বছরে হযরত সাওদা বিনতে জামে রা. 


প্রশ্ন ৮৫.আল্লাহ তায়ালা কতজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন? 

নবী 

A85. মোট এগারোজন মহিলাকে আল্লাহর নবী বিবাহ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে নয়জন 
তখন জীবিত ছিলেন। 

নবী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। 


প্রশ্ন ৮৬। আল্লাহর শেষ কয়টি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন 
নবী? 


প্রশ্ন ৮৬। আল্লাহর শেষ নবী ১১ জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন এবং 
তাদের বিবরণ নিম্নরূপ। 


1. হযরত সা 
খাদিজা বিনতে খুলাইদ 


২. 


হযরত 


Machine Translated by Google 


সাওদা বিনতে 
জামা 


হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা 
হযরত হাফসা বিনতে উমর রা 


হযরত জয়নাব বিনতে খুজিমা রা 
হযরত উম্মে সালমা রা 

হিন্দ বিনতে আবি 
উমিয়া 7. হযরত সা 

জয়নাব বিনতে হাজাস বিন রা 


রিয়া 
হযরত জুওয়ারিয়া বিনতে হারিস রা 


হযরত উম হাবিবা রমলা বিনতে 


আবি সুফিয়ান ১০. হযরত 


সাফিয়া বিনতে হাই বিন 
আকতাব 


11. হযরত মায়মোনা বিনতে হারিস রা 
প্রশ্ন ৮৭. আল্লাহর শেষ নবী যখন দাওয়াতের জন্য তায়েফ সফর করেছিলেন এবং 


ইসলামের প্রচার মিশন এবং এটি কোথায় অবস্থিত? 


ম 
A87. আল্লাহর শেষ নবী শাওয়াল মাসে নবুওয়াতের ১০ তারিখে তায়েফ সফর বছর 


করেন এবং তায়েফ পূর্ব দিকে মক্কা শহর থেকে ৬০ মাইল দুরে অবস্থিত। 


প্রশ্ন ৮৮। আল্লাহর নবী একা তায়েফ সফর করেছেন কিনা 
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সঙ্গে অন্য কেউ 
ব্যক্তি ৷? 


A88. আল্লাহর নবী জায়েদের সাথে তায়েফ সফর করেন 
বিন হারিস যিনি ছিলেন 


আল্লাহর শেষ নবীর আযাদকৃত গোলাম। 


প্রশ্ন ৮৯। আল্লাহর শেষ নবী কত দিন অবস্থান করেছিলেন 
তাইফ.? 


/89. আল্লাহর শেষ নবী তায়েফে দশ দিন অবস্থান করেন। 
প্রশ্ন 90. প্রচারের জন্য তায়েফবাসীদের দ্বারা কি প্রতিক্রিয়া ছিল এবং 


ইসলামের প্রচার মিশন? 
A90. তায়েফবাসী ইসলামের দাওয়াত ও প্রসারকে মেনে নেয়নি। তারা আল্লাহর নবীকে 
মারধর করেছে এবং খারাপ লোকদের পিছনে লেগেছে 


তাকে এবং তারা তার উপর টিল ছুড়েছিল তাই সে গুরুতর আহত হয়ে পড়েছিল। 


প্রশ্ন91. তায়েফ সফর থেকে ফিরে ব্যক্তির নাম 

যার সুরক্ষায় 

আল্লাহর নবী কবুল হলেন? 

/২91. তায়েফ সফর থেকে ফেরার পর মুতাম বিন আদ্দির অধীনে দ্বিতীয়বার আল্লাহর নবীর 
নিরাপত্তা গৃহীত হয় এবং তখন পর্যন্ত সাহায্যকারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। 


প্রশ্ন92. যখন হযরতের সাথে আল্লাহর নবীর বিয়ে হয়েছিল 
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আয়েশা বিনতে আবু বকর? A92. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকরের সাথে আল্লাহর নবীর বিবাহ 
হয়েছিল 


নবী হুডের 11 তম বছর। 


প্রশ্ন 93. বিয়ের সময় আয়েশা বিনতে আবু বাকেরের বয়স কত ছিল এবং তিনি যখন 
নবী পরিবারের সাথে যোগদান করেছিলেন। 


A93. বিয়ের সময় আয়েশা বিন আবু বাকেরের বয়স ছিল ছয় বছর এবং তিনি যখন 
নয় বছর বয়সে নবী পরিবারের সাথে 


যুক্ত হন। 


প্রশ্ন94. মিরাজের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়? 


A94. মিরাজের ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কায় নবীর আমলে। 


সময় 


প্রশ্ন95. মিরাজের রাতে আল্লাহর তরফ থেকে কোন নবীকে উপস্থিত করা হয়েছিল? 


A95. আল্লাহর নবী মিরাজের রাতে (অধিগ্রহণ) আল্লাহর কাছ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাজের উপহার পেয়েছিলেন। 


প্রশ্ন96. মিরাজের রাতে নবীকে কী পানীয় পেশ করা হয়েছিল? A96. মদের পানীয় 
এবং 
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মিরাজের রাতে দুধ পেশ করা হয় 
নবী কিন্তু নবী দুধ পছন্দ করেছেন। 


প্রশ্ন97.মিরাজের রাত্রির ঘটনার পর নবী কাকে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন? 


A97 মিরাজের রাতে (স্বর্গারোহণের) ফেরার পর যখন লোকেরা ঘটনাটি গ্রহণ করেনি কিন্তু হযরত আবু বকর 
(রা.) ঘটনাটিকে সনদ দিয়েছেন তাই এই কারণে 


নবী তাকে হযরতের কাছে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন 
আবু বকর। 


প্রশ্ন98. যে কাজের জন্য নবীর অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল 
মানুষ.? 
/598. নিম্নলিখিত কাজের জন্য নবী নেওয়া হয়েছিল 


মানুষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি 1. অন্যদের সাথে যুক্ত না করা 
আল্াহ। 
চুরি করার জন্য নয়। 


প্রাপ্তবয়স্কদের এড়াতে 
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দোষ 
ও 
6. সৎকাজে তার নির্দেশ অমান্য করা 


প্রশ্ন 99. আকবার প্রথম অঙ্গীকার চুড়ান্ত করা হয়েছিল কখন? 
/২99. আকবার প্রথম অঙ্গীকার চুড়ান্ত করা হয় ১৯৪৮ সালে 
জিলহজ মাসে নবুয়তের দ্বাদশ বছর। 


প্রশ্ন100। প্রথম কয়জন গৃহীত হয়েছিল 

আকবার অঙ্গীকার? 

A100। আকবার প্রথম বাইয়াত সর্বমোট ১২ জন গৃহীত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে দুজন 
আওয়াস গোত্রের এবং ১০ জন। 

ছিলেন খিজরাজ গোত্রের। 


প্রশ্ন ১০১। যার কাছে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচারের জন্য নবীকে তার দূত হিসেবে 
পাঠানো হয়েছিল 

মদীনায়? 

প্রশ্ন ১০১। মদীনায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রচারের জন্য নবী হজরত মুসআব বিন 
উমাইর আবিদ্রীকে তার দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি আস-সাবিকুন আল- 
আওয়ালুনের (যারা প্রথম এবং প্রথম ব্যক্তি)। 


অগ্রগণ্য সাহাবা (সাহাবীগণ) যারা বিশ্বাস করতেন 
নবী মুহাম্মদের আনা ইসলামের বার্তা, যারা আল-হাবাশে (আবিসিনিয়া, এখন ইথিওপিয়া) 
প্রথম হিজরা (হিজরা) করেছিল, যারা আনসারদের মধ্যে ছিল 


(মদীনার সাহায্যকারী) এবং মাহাজির (হিজরতকারী)। 
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প্রশ্ন ১০২। কখন 2 A102 করেছে। ?এ আকবার অঙ্গীকার চূড়ান্ত হয়েছিল। 
আকবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার চূড়ান্ত হয় নবুওয়াতের ১৩তম বছরে জিলহজ মাসে। 


03103.কতজন ব্যক্তি আকবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারে সম্মতি দিয়েছেন? 


A103. মোট 75 জন ব্যক্তি আকবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে দুজন 


মহিলা এবং 73 জন পুরুষ ছিলেন। 


প্রশ্ন ১০৪. মুহাজিরদের মধ্যে প্রথম কে মদীনায় হিজরত করেন? A104. মুহাজিরদের 
মধ্যে হযরত আবু সালমা প্রথম ব্যক্তি যিনি মদীনায় হিজরত করেন। . 


প্রশ্ন 105. নবী কবে মদীনায় হিজরত করেন? 
A105. 14 সালের 27 সাফারে নবী মদীনায় হিজরত করেন 

ম 12-13 অনুরূপ নবুওয়াতের বছর 
সেপ্টেম্বর 622 খ্রি 
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প্রশ্ন 106.মদীনায় হিজরতের সময় তিনি মক্কায় কার বিছানায় শুয়েছিলেন? 


A106. মদীনায় হিজরতের সময় নবী হযরত আলী বিন আলী তালেবকে মক্কায় তার বিছানায় শুইয়েছিলেন। 


প্রশ্ন ১০৭। কে নবীর ঘর ঘেরাও করেছিল? 
A107. মক্কা নগরীর কিছু বড় অপরাধী নবীর গৃহ অবরোধ করেছিল এবং তাদের বিবরণ নিম্নরূপ। 


1.আবু জাহাল বিন হাশাম। 2. হোকুম বিন আস। 3. আকা বিন আবি মুয়াইত। 4. নাজার বিন হারিস। 5. 


উমিয়া বিন খালাফ। 6. 
জামা বিন আলাসওয়াদ। 7. তামিয়া বিন আদ্দি।8। আবু লাহাব। 9. 


আবি বিন খালাফ রা. 10. নুবিয়া বিন আলহাজ 11. মুনবা বিন আলহাজ। 


প্রশ্ন ১০৮। মদীনার হিজরতের সময় আল্লাহর নবীর সাথে কারা ছিলেন? 


A108. মদীনার হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আল্লাহর নবীর সাথে ছিলেন। 


প্রশ্ন 109. আল্লাহর নবী কত দিন গুহায় অবস্থান করেছিলেন? 


A109. আল্লাহর নবী শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার তিন রাত গুহায় অবস্থান করেছিলেন। 
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প্রশ্ন ১১০. রাসুল (সাঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর জন্য গুহায় কি খাবারের ব্যবস্থা ছিল? 


A110. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খাদেম আমের বিন ফাহিরা যিনি রাতের বেলা ছাগল চরাতেন 


এবং ছাগলগুলোকে গুহার কাছে নিয়ে আসতেন এবং তারপর দুজনেই সেখানে ছাগলের দুধ পান করতেন। 


প্রশ্ন ১১১. মদীনায় হিজরতের সময় কোন তাবু থেকে নবী ইন্তেকাল করেন? 


A111. মদীনায় হিজরতের সময় উম্মে মাবিদ খাযিয়ার তাবু থেকে নবীজী ইন্তেকাল করেন। 


প্রশ্ন ১১২। মদীনা হিজরতের সময় কোন শক্র নবীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল? 


A112. মদীনা হিজরতের সময় সারাকা ইবনে মালিক ইবনে জাশামওয়াস নবীর কাছে পৌঁছতে 


সক্ষম হন। 


প্রশ্ন ১১৩। নবী ও আবু বাকরকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য কেয়ার গোত্র কী পুরস্কার ঘোষণা করেছিল? 


A113. কোরেশ গোত্র নবী ও আবু বকরকে জীবিত বা মৃত ধরতে 200টি উট পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। 


প্রশ্ন ১১৪। নবী (সাঃ) কবে মদীনার কুবায় পৌঁছান? 
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A114. নবীজি নবুয়তের ১৪তম বছরে রবিল আউয়ালে মদীনার কুবায় পৌঁছেছিলেন। 
৪ 


23শে সেপ্টেম্বর 622 খ্রিস্টাব্দের সাথে সম্পর্কিত 

প্রশ্ন ১১৫। নবী তার নবুওয়াত কালে প্রথম মসজিদ কবে নির্মাণ করেন? 

A115. নবী তার নবুওয়াতের সময় মদীনার কুবায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন 
এবং এর ভিত্তি ধার্মিকতার উপর স্থাপন 

করেছিলেন। 

প্রশ্ন ১১৬। মদীনায় নবীজী কখন পৌঁছেছিলেন? 


প্রশ্ন ১১৬। 27 ই সেপ্টেম্বর 522 খ্রিস্টাব্দের হিজরা ক্যালেন্ডারের প্রথম বছরের 
শুক্রবার 12 রবিল আউয়ালে নবী মদীনায় পৌঁছেছিলেন। 


প্রশ্ন ১১৭। মদীনায় নবী কোথায় অবস্থান করেছিলেন? 
A117. মদিনায় নবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। 


প্রশ্ন 118. মদীনায় পৌঁছে নবী সেখানে প্রথম কোন কাজটি করেছিলেন? 


A118. মদীনায় পৌঁছে নবী মদীনায় নবীর মসজিদের প্রথম নির্মাণ কাজ শুরু করেন। 


প্রশ্ন ১১৯। যেখানে মদীনায় নবীর মসজিদ ছিল 
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নির্মিত.? 
A119. মদীনায় নবীর মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল যেখানে নবীর উট বসেছিল। সে জমি দুই এতিম ছেলের 
ছিল যাদের কাছ থেকে নবী জমিটি কিনেছিলেন। 


প্রশ্ন 120. নবীজির সময় মদীনায় ইহুদীদের কয়টি গোত্র ছিল? 


A120. নবীজির সময় মদীনায় ইহুদীদের তিনটি বিখ্যাত গোত্র ছিল। 1. বনী কাতিক। 2. বনি নাসির। 3. 
বনু ্কারিতা। 


প্রশ্ন 1211 সারিয়া এবং গাজওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? 
/২121.গাজভা-এর ব্যাখ্যা হল যে সামরিক অভিযানে নবী ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিতে ব্যবহার 
করেছিলেন এবং সার্য হল সেই সামরিক অভিযান যাতে নবী ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিতে ব্যবহার করেননি। 


প্রশ্ন 1221 সারিয়া সাইফ আল-বার কখন হয়েছিল? 
/২1221 ইসলামি ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম হিজর মাসে রামধনসারিয়া 
সাইফ আল-বার সংঘটিত হয়েছিল। 


প্রশ্ন 123 সারিয়া রাবিক কখন হয়েছিল? 
A123. সারিয়া রাবিকের প্রথম বছরে ঘটেছিল 
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শাওয়াল মাসে হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডার বছর এপ্রিল মাসে 623 খ্রিস্টাব্দের সাথে 
সম্পর্কিত। 


প্রশ্ন 124 সারিয়া কারার কখন হয়েছিল? 

A124. সারিয়া কারার হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম বছরে জিকাদ মাসে 
হয়েছিল 

মে মাসে 623 খ্রিস্টাব্দের অনুরূপ। 


প্রশ্ন 125. আবু ইয়াওয়াদ্দানের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A125. আবু ইয়াওয়াদ্দান যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরীর ইসলামি ক্যালেন্ডার বছরের 
দ্বিতীয় বছরে ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের সাফার মাসে। 


আগস্টের 

প্রশ্ন 126. বভাতের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 

A126. বাওয়াতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরীর ইসলামি ক্যালেন্ডার বছরের দ্বিতীয় 
বছরে ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের রবিল আউয়াল মাসে। 


সেপ্টেম্বরের 


প্রশ্ন 127. সাফওয়ানের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A127. সাফওয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরিয়া ইসলামিক ক্যালেন্ডার বছরের 
দ্বিতীয় বছরের রবিল আউয়াল মাসে, যা সেপ্টেম্বর মাসে 623 খ্রিস্টাব্দের সাথে সম্পর্কিত। 
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প্রশ্ন 128. জে আল-আশিরার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A128. জে আল-আশিরার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডার বছরের দ্বিতীয় 
বছরের জামিদ আউয়াল মাসে এবং জামাদ আখির অনুরূপ। 


নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৬২৩ খ্রি. 


প্রশ্ন 129। নকলার যুদ্ধ কখন হয়েছিল? 
A129. নকলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডার বছরের দ্বিতীয় বছরে ৬২৪ 
খ্রিস্টাব্দের রজব মাসে। 


প্রশ্ন130 ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ কোনটি? 
A130 ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ ছিল একটি যুদ্ধ 
বাদের। 


প্রশ্ন ১৩১. বদর কুবরার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A131. বদর কুবরার যুদ্ধ হয়েছিল 


হিজরা ইসলামের দ্বিতীয় বছরে 17 তম রমজান 
ক্যালেন্ডার 


প্রশ্ন ১৩২। বদর কুবরার যুদ্ধে কতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল? A132. বদর কুবরার 


যুদ্ধে 
313 বা 314 বা 317 


মুসলমান ছিলেন 
অংশগ্রহণ করেছে 
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প্রশ্ন ১৩৩। এর যুদ্ধে 

বাদের কুবরা কত উট এবং 
ঘোড়া কি মুসলমানদের সাথে ছিল? 

A133. বদর কুবরার যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭০ 


তাদের সাথে উট এবং 2টি ঘোড়া। 


প্রশ্ন ১৩৪। বদর কুবরার যুদ্ধে কতজন অবিশ্বাসী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল? 


A134. বদর কুবরার যুদ্ধে ১০০০ অবিশ্বাসী অংশগ্রহণ করেছিল 


যুদ্ধ 


প্রশ্ন ১৩৫। বদরের যুদ্ধের সময় যুদ্ধের রেখার আয়োজন কেমন ছিল 


ঘটেছে।? 


A135. বদরের যুদ্ধের সময় নবী (সা.) যুদ্ধের লাইন সাজিয়েছিলেন এবং তাই ঘটছিল 


সাওয়াদ ইবনে গাযিয়ার পেটের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল 
যুদ্ধের রেখা তাই তার পেটে তীর রাখার সময় নবী তাকে বলেছিলেন যে সাওয়াদ সমান 
তাই সোয়াদ তাকে বলেছিলেন যে "ওহ: আল্লাহর নবী তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। 


তাই এই কারণে আমি তোমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেব।" নবীজির পেট খুলে তাকে 
নিতে বললেন 

এই বিষয়ে প্রতিশোধ। তাই 58/810 সঙ্গে আলিঙ্গন 

নবী এবং তার পেট চুম্বন. নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো 
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তাকে আপনি কিভাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে. তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর নবী তুমি যা-ই ছিলে 
Ii 
দেখছি এবং যা আমি আমার শরীরের উচিত আকাঙ্ক্ষিত ছিল 


তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শ কর।" 


প্রশ্ন ১৩৬। বদরের যুদ্ধে প্রথম কারা শহীদ হন? 

A136. বাদের আসওয়াদ বিন আবদ আল-আসাদের যুদ্ধে 

মাকজুমিকে প্রথমে হত্যা করা হয়েছিল এবং যিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি যে 
কোনও মূল্যে জলাধার থেকে জল পান করবেন। কিন্তু যখন 

জলাশয়ের কাছে পৌঁছে গেলেন তখন হযরত হামযা বিন রা 

আবদুল মুত্তালিব তাকে দেখে তার পা কেটে ফেলেন 

সে সেখান থেকে দূরে কিন্তু সে তখনও ভেতরে যেতে চাইছিল 


তাই হাজমা বিন আবদ আল মুত্তালিব তাকে হত্যা করেন 


তার তলোয়ার দিয়ে তাই সে জলাধারে পড়ে গেল। 


প্রশ্ন ১৩৭। বদরের যুদ্ধে যারা এগিয়ে এসেছিল 

সেখানে অ থেকে যুদ্ধের জন্য 

কুরেশের বিশ্বাসী? 

A138. বদরের যুদ্ধে তিনজন বিখ্যাত যোদ্ধা 

ওতিবা, শেবা, ওয়ালিদ সেখানে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসেন 


কুরেশের অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে। 


প্রশ্ন ১৩৭। বদরের যুদ্ধে যারা এগিয়ে এসেছিল 

সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে যুদ্ধ করার জন্য? 
A138. বাদের ওবাইদা বিন হারিসের যুদ্ধে হযরত সা 

হামজা ও হযরত আলী সেখানে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসেন 
মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে। 
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প্রশ্ন ১৩৯। বদরের যুদ্ধে নবী সেখানে কি দোয়া করেছিলেন? প্রশ্ন ১৩৯। এর যুদ্ধে 


বাদের নবী নিম্নলিখিত করেছেন 

মিনতি 

" হে আল্লাহ যদি এই দলকে হত্যা করা হয় তাহলে তোর ইবাদত কেউ করবে না। হে 
আল্লাহ তুমি যদি চাও তাহলে আজ থেকে তোমার ইবাদত হবে না। 


এ কারণে নবী যখন আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন তখন আল্লাহ বদরের যুদ্ধে 
সাহায্য করার জন্য ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। 


প্রশ্ন ১৪০. বদরের যুদ্ধে কত আঙ্গুল ছিল 

এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে 

নবীর প্রার্থনা? 

A140. বদরের যুদ্ধে 1000 ত্যাঙ্গেল পাঠানো হয়েছিল 


আল্লাহর পক্ষ থেকে নিচে এবং তাদের মধ্যে জিবরাঈল ও ছিলেন 
সেখানে 


প্রশ্ন141. বদরের যুদ্ধে শয়তান কোন আকারে 
সেখানে আসছিলেন এবং কেন সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন? 
A141. বদরের যুদ্ধে শয়তান সেখানে এসেছিল 

সুরাক বিন মালিকের আকৃতি 


ইবনে জাশাম এবং ফেরেশতাদের দ্বারা যখন তাকে দেখা গেল তখন তিনি 
সেখান থেকে পালিয়ে যায়। 
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প্রশ্ন ১৪২। বদরের যুদ্ধে শয়তান পালিয়ে গেলে সেখানে শয়তান কে ধরা পড়ে? A142. বদরের যুদ্ধে হারিস বিন 


হিশাম সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় শয়তানের হাতে ধরা পড়েন। 


প্রশ্ন143. বদরের যুদ্ধে আবু জাহাল কে নিহত হন? 


A143. বদর মায ইবনে আফরার যুদ্ধে মায ইবনে উমর ইবনে জামু আবু জাহাল নিহত হন। 


প্রশ্ন144. বদরের যুদ্ধে আবু জাহালের মস্তক কে কেটেছিল? 


ক144. বদরের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা 
আবু জাহালের মাথা কাটা। 


প্রশ্ন 145. আবু জাহাল সম্পর্কে নবীকে কি বলা হয়েছিল? 


A145. যখন নবী আবু জাহেলের মৃতদেহ দেখে বললেন , সে এই উম্মতের ফেরাউন। ??/ 


প্রশ্ন 146. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহীদ হয়েছিল? 


প্রশ্ন 146. বদরের যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হন এবং তাদের মধ্যে ৬ জন মাহাজির এবং ৮ 


জন আনসার ছিলেন। 


3147.বদরের যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের কী পরিণতি হয়েছিল? 


A147. বদরের যুদ্ধে ৭০ জন বিখ্যাত অ যোদ্ধা 


Machine Translated by Google 


মুমিনদের হত্যা করা হয় এবং 70 জনকে বন্দী করা হয় 
মুসলিম যোদ্ধারা। 


প্রশ্ন148. বদরের যুদ্ধের অবিশ্বাসীদের লাশের জন্য নবী কি নির্দেশ দিয়েছিলেন? 


A148. নবীকে মৃতদেহ টেনে নিয়ে বদরের যুদ্ধক্ষেত্রের একটি কূপে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আবু 


তালহার উক্তি অনুযায়ী ২৪ জন বিখ্যাত যোদ্ধার লাশ 


একটি নোংরা এবং অপরিচিত কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল 
বাদের যুদ্ধক্ষেত্র। 


প্রশ্ন ১৪৯। মক্কার বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ যিনি জানিয়েছিলেন তার নাম কি? 


A149. হামসান আবদুল্লাহ খিজাইকে এ খবর জানানো হয় 


প্রশ্ন 150. বর্ডার যুদ্ধের সাফল্যের খবর কাকে জানাতে মদীনায় প্রেরিত নবী? 


A150. মদীনায় নবীকে দুইজন বার্তাবাহক পাঠানো হয়েছিল 
বদরের যুদ্ধের সাফল্যের খবর জানাতে এবং 


আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে উপরের মদীনা এলাকায় এবং জিয়াদ রা 
বিন হারিসা নিম্ন মদীনা এলাকায়। 


প্রশ্ন 151 কার কাছ থেকে নবীর পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল 
বদরের যুদ্ধের বন্দীদের কথা? 
AQ151. হযরতের কাছ থেকে নবীর উপদেশ চাওয়া হয়েছিল 
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হযরত আবু বকর ও হযরত উমরার বন্দীদের সম্পর্কে 
বদরের যুদ্ধ। 


প্রশ্ন 152. হজরত আবু বকরের অভিমত কি ছিল? 

বদরের যুদ্ধের বন্দীরা? 

A151 হজরত আবু বকরকে বদরের যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে 
তাদের ফিদ্যা (মুক্তিপণ) প্রদানের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া উচিত। 


আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তারা 
ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্মের জন্য আমাদের সাহায্য করবে। 


প্রশ্ন 153. সম্পর্কে হজরত ওমর (রা.) এর মতামত কী ছিল? 
বদরের যুদ্ধের বন্দী? 
A153. বন্দী সম্পর্কে হযরত ওমর রা 


বদরের যুদ্ধ নিম্নরূপ এ 


ওহ: বন্দীদের তাদের আত্মীয়দের 
কাছে হস্তান্তর করার জন্য আল্লাহর নবী 

তাদের হত্যা করা উচিত যাতে আল্লাহকে জানা যায় যে আমরা জানি না 
আমাদের হৃদয়ে কোন কোমল কোণ আছে। এই সব বন্দী 

মক্কার অবিশ্বাসীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন৷ 


প্রশ্ন 154. যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কোন মতামত 

আল্লাহর নবীর দ্বারা? 

A154. বদরের যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে হজরত আবু বাকের (রা) যে মতামত দিয়েছেন 
তা আল্লাহর নবী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন 
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হযরত ওমর ফারুক রা. 


প্রশ্ন ১৫৫। এর জন্য কত ফিদিয়া (মুক্তিপণ) 
বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল 
তাদের.2 


A155. বদরের যুদ্ধে বন্দীদের মুক্তির জন্য ফিদিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় 


অনুসরণ করে 

4000, 3000, 1000 দিরহামের পরিসর থেকে। ফিদিয়া (মুক্তিপণের) পরিমাণ যাদের 
কাছে নেই তাদের জন্য মক্কায় দশটি ছেলেকে আরবি ভাষা পড়া এবং লেখা শেখাতে বলা 
হয়েছিল। 


প্রশ্ন 156. যখন বনী সালিম এর স্থানে যুদ্ধ হয় 

কুদুর কি হচ্ছিল? 

A156 কুদুর নামক স্থানে বনী সেলিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরীর ইসলামি 
ক্যালেন্ডারের দ্বিতীয় বর্ষের সাত দিন পর শাওয়াল মাসে। 


বদরের যুদ্ধের প্রত্যাবর্তন। 


প্রশ্ন157.কাতিনকাহ যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল? 
A157. বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার কিছু দিন পর হিজরি ইসলামী ক্যালেন্ডারের 
দ্বিতীয় বছরের শাওয়াল মাসে কাতিনকাহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 


প্রশ্ন158.সাওয়াইকের যুদ্ধ কবে হয়েছিল? 
A158. সাওয়াইকের যুদ্ধ হয়েছিল দুই পর পর 
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বদর যুদ্ধের মাসগুলি জিলহজ মাসে দ্বিতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর। 


প্রশ্ন159 জে-আমরের যুদ্ধ হয়েছিল? 


A159. জে-আমরের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের মহরম মাসে হয়েছিল। 


প্রশ্ন1 650. কাব বিন আহারাফ কে ছিলেন? 
A160. কাব বিন আহারাফ ছিলেন একজন ইহুদী, যিনি গুরুতর ছিলেন 


মুসলমানদের এবং ইসলাম ধর্মের সাথে শক্রতা ও হিংসা। 


প্রশ্ন161. কাব বিন আহারাফ কে হত্যা করা হয়েছিল? 


A161. কাব বিন আহারাফকে মহান ইসলামী যোদ্ধা মোহাম্মদ বিন মুসলিমা, আব্বাদ বিন বাশের, আবু নাইলা, 
হারিম বিন আওয়াস এবং আবু আব্বাস একটি ভাল পরিকল্পনা করার পর হত্যা করেছিলেন। এই যোদ্ধাদের 
সেনাপতি ছিলেন মোহাম্মদ বিন মুসলিমা। 


প্রশ্ন১৬২। নাজরানের যুদ্ধ কখন হয়েছিল? 
A162. নাজরানের যুদ্ধ হয়েছিল রবিল আউয়াল মাসে তৃতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারে। 


প্রশ্ন1653. কখন যায়েদ বিন হারিসের যুদ্ধ (সারায়া) হয়েছিল 
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ঘটেছিল? 
A163. যায়েদ বিন হারিসের যুদ্ধ (সারায়া) হয়েছিল তৃতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের 
জামিআউয়াল মাসে। 


প্রশ্ন164. অহুদের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 


A164. অহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে তৃতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারে। 


প্রশ্ন১৬৫। অহুদের যুদ্ধে কতজন অবিশ্বাসী অংশগ্রহণ করেছিল? 


A165. 3000 অবিশ্বাসী পুরুষ এবং 15 জন মহিলা ছিল 


অহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ। 


প্রশ্ন1656. অহুদের যুদ্ধে কাফেরদের সাথে কত ঘোড়া, উট ও অস্ত্র ছিল? 


/,0166. 200টি ঘোড়া, 3000টি উট এবং 700টি ঢাল ছিল কাফেরদের সাথে 


মধ্যে 


অহুদের যুদ্ধ। 


প্রশ্ন167. অহুদের যুদ্ধে সেনাপতি ও পতাকাবাহী কে ছিলেন? 
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A167. সেনাপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান এবং খালিদ বিন রা 
ওয়ালিদ আহুদের যুদ্ধে পতাকাবাহী ছিলেন। 


প্রশ্ন168. কাফেরদের অহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে নবী কে অবহিত করা হয়েছিল? 


A168. হযরত আব্বাস যিনি ছিলেন এর পৈতৃক চাচা 
নবীকে অবহিত করা হয়েছিল 


কাফেরদের অন্ুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং তাদের বিদায়ের বিষয়ে বার্তাবাহক দ্বারা নবী। সেই 
বিশেষ বার্তাবাহকটি খুব দ্রুত ছিল 


তিনি 500 কিলোমিটারের মধ্যে দীর্ঘতম দুরত্ব কভার করেছেন 
তিন দিন সময়। 


প্রশ্ন১৬৯। যুদ্ধে ইসলামের নবীর মুসলিম বিভাগ 
কত বাহিনী বিভক্ত হয়েছিল 

অহুদের?ঃ 

A169. তিন ধারায় মুসলিম বাহিনী 

ইসলামের নবী আহুদের যুদ্ধে বিভক্ত হয়েছিলেন 
এবং যা নিম্নরূপ। 

1. মাহাজির 

(অভিবাসী) 

দল 

2,.আওয়াস 

উপজাতি 

(আনসার) 

দল 

3. খাজরাজ 
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প্রশ্ন170. যুদ্ধে ইসলামের নবীর মুসলিম বাহিনীতে কত লোক অংশগ্রহণ করেছিল 


অহুদ? 

A170. অহুদ যুদ্ধে ইসলামের নবীর মুসলিম বাহিনীতে এক হাজার লোক অংশগ্রহণ 
করেছিল এবং 

তাদের মধ্যে 100 জন অস্ত্রধারী এবং 50টি ঘোড়া সৈন্য। 


প্রশ্ন 171. যে দুই ছেলের অনুমতি ছিল সেনাবাহিনীতে দেওয়া 
মুসলিম 

অহুদের যুদ্ধে ইসলামের নবী? 

A171. রাফা বিন খাদিজ ও সমর বিন 

জান্দবি দেওয়া হয়েছিল 

আহ্ুদের যুদ্ধে ইসলামের মুসলিম 

নবীর সৈন্যবাহিনীর অনুমতি। 


প্রশ্ন172। আহুদের যুদ্ধের পথে যা হয়েছিল 


কপট দ্বারা 
আবদুল্লাহ ইবনে আবি? 


A172. আহুদের যুদ্ধের পথে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে আবি নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন 
এবং ৩০০ জনকে নিয়ে পালিয়ে যান, ফলে মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ১০। 


700 জনের কাছে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 
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প্রশ্ন 173 অহুদের যুদ্ধে প্রথম কে শহীদ হন? 


A173 আবি তালহা আবেদ্রি প্রথম যুদ্ধে নিহত হন 


হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব কর্তৃক আহুদ। 


প্রশ্ন 174 অহুদের যুদ্ধে হজরত হামজা কে শহীদ হন? 


A174. হজরত হামজাকে ওয়াহশী বিন হারব হত্যা করেন এবং 

যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং হযরত উমর বিন কাত্তাবার শাসনামলে যিনি মুসলিমা 
বিনকে হত্যা করেছিলেন 

সাহস করে কাজাব। 


প্রশ্ন175. অহুদের যুদ্ধে হযরত হামজার কলিজা কে গিলে ফেলার চেষ্টা করেছিল? 


A175. হিন্দ বিনতে ওতিবা যিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী 
অহুদের যুদ্ধে কিন্তু তিনি মুসলিম হয়েছিলেন 
মক্কা বিজয়ের সময়। 


প্রশ্ন176. অহুদ যুদ্ধের সময় কি ভুল ছিল 


তীরন্দাজদের দ্বারা তৈরি এবং তাদের ভুলের কারণে কি 
ফলাফল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে? 


A176. অহুদ যুদ্ধের সময় তীরন্দাজরা ভুলবশত তাদের গুলিবিন্দু ছেড়ে চলে যায় যা নবীর নির্দেশে 
ছিল যে তারা যেন বিন্দুটি কোনভাবেই ছেড়ে না দেয়। 


সাফল্য বা পরাজয়ের পরিস্থিতি কিন্ত তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল 


Machine Translated by Google 


যুদ্ধ তাদের পক্ষে শেষ হয়েছে ভেবে নির্দেশ দেওয়ার সময়। তাই এ কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদ কে 
তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে 


তা প্রত্যাখ্যান করে 
পরাজয়ের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধাদের সাফল্য। 


প্রশ্ন177. আহুদের যুদ্ধের সময় যিনি শহীদ হন 


নবীর দাত? 

£17% . আহুদের যুদ্ধের সময় ওতিবা বিন আবি ওয়াকাস নবীর দাতের আঘাতে শহীদ 
হন এবং তাকে হত্যা করা হয়। 

হাতিব বিন আবি বাইয়া দ্বারা। 


প্রশ্ন178. কে আবি বিন খালাফকে হত্যা করেছিল? 
AQ. আবি বিন খালাফ নবীর হাতে নিহত হন। 


প্রশ্ন১৭৯। অহুদের যুদ্ধে যার কাছে ফেরেশতারা ছিলেন 
অন্ড্যেষ্টিক্রিয়া গোসল দেওয়া হয়েছে //শাহাদাতের পর? 


প্রশ্ন১৭৯। আহুদের যুদ্ধে শাহাদাতের পর ফেরেশতারা হযরত হানতালাকে দাফন গোসল দিয়েছিলেন এবং 
তাই তিনি "মালেকার গাসিল" উপাধিতে বিখ্যাত ও সুপরিচিত হয়েছিলেন? 


প্রশ্ন 180. অহুদের যুদ্ধের সময় যা করেছিলেন নবী সা 
শহীদ উসিরাম (উমর বিন সাবিত) সম্পর্কে বলা হয়েছিল? 
A180. অহ্ুদের যুদ্ধের সময় নবীজী সা 

শহীদ উসিরাম সম্পর্কে (উমর 


Machine Translated by Google 


বিন সাবিত) যে তিনি স্বর্গীয় আবাসের অন্তর্গত এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেননি 
একক সালাত (নামাজ) আদায় করেছেন। 


প্ৰশ্ন১৮১ আহুদের যুদ্ধে যে সাহাবী ৭০ জন আহত হয়েছিলেন তার নাম কি? 


A181. হযরত সাদ বিন রাবিয়া আহহুদের যুদ্ধে ৭০ জন আহত হন। 


প্রশ্ন১৮২। অহুদের যুদ্ধে যে মহিলার ভাই, পিতা ও স্বামী নিহত হয়েছিল তার নাম কি? এবং 


তিনি এই শাহাদাতে কি বললেন? 
A182. সেই ধার্মিক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, আল্লাহ তুমি " ওহ: এর নবী 
বেঁচে থাকলে সব সমস্যার কিছু নেই। 


প্রশ্ন1 83. হামজা আল-আসাদের যুদ্ধ কখন হয়েছিল? 


A183. হামজা আল-আসাদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডার বছরের ৪ই শাওল্ডার 
সোমবার হয়েছিল। 


প্রশ্ন1 84. রাজিয়ার ঘটনার সময় প্রতারণার শিকার হয়ে কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল? 
A184. রাজিয়ার ঘটনায় নবীর ১০ জন সাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং 
তাদের মধ্যে হযরত খাবিবকে ফাসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। 
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প্রশ্ন185. বায়ের মান্নার মর্মান্তিক ঘটনা কখন ঘটেছিল? 


A185. বাইর মনার মর্মান্তিক ঘটনাটি হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের 4র্থ বছরের সফর 
মাসে ঘটেছিল এবং এতে নবীর 70 জন সাহাবী শহীদ হন। 


প্রশ্ন১৮৬ খন্দকের যুদ্ধ বা আহযাব কবে হয়েছিল? 


A186. খন্দকের যুদ্ধ বা আহজাব হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের ৫ম বর্ষে শাওয়ালন্দ 
জিকাদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। 


প্রশ্ন 187. পরিখা খননের পরামর্শ কাকে দেওয়া হয়েছিল? 
A187. হযরত সালমান ফারসী রা 


পরিখা খননের পরামর্শ দিন। 0188. কি অংশ 


পরিখা খননের জন্য কত জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল? 


A188. পরিখা খননের জন্য 40 হাত জমির একটি অংশ দশজনকে দেওয়া হয়েছিল। 


প্রশ্ন১৮৯। (খন্দক) খন্দকের যুদ্ধে কতজন অবিশ্বাসী অংশগ্রহণ করেছিল? 


A189. দশ হাজার অবিশ্বাসী অংশগ্রহণ করেছিল 
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খন্দকের যুদ্ধ। 


প্রশ্ন190. খন্দকের যুদ্ধে কতজন মুমিন অংশগ্রহণ করেছিল? খন্দক খন্দকের যুদ্ধে তিন হাজার মুমিন 
অংশগ্রহণ করেছিল। 


প্রশ্ন ১৯১। খন্দক খন্দকের যুদ্ধ অবরোধের সময় নবীর কোন সাহাবী একজন ইহুদি সৈন্য নিহত হন? 


A191 খন্দক যুদ্ধের অবরোধের সময় নবীর খালা হযরত সোফিয়া বিনতে আবদ আল-মুতালিব মুসলিম 
মহিলাদের তীবুর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো এক ইহুদি সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। 


প্রশ্ন ১৯২। ইয়াহুদী সালাম বিন আবিয়াল হকিক কে হত্যা করা হয়েছিল? 
A192. পাঁচজনের একটি ছোট দল এবং যাদের সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ 
বিন আতিক ইহুদি সালাম বিন আবিয়াল হকিককে হত্যা করে। 


প্রশ্ন ১৯৩. মুসতালক বা মুর্শিয়ার যুদ্ধ কখন হয়েছিল? 


A193. মুসতালক বা মুরসিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল ইসলামি ক্যালেন্ডারের 5 শাবান্দুরিং মাসে। 
ম বা + হিজরা 


প্রশ্ন ১৯৪. যুদ্ধের সময় কী দারুণ ঘটনা ঘটল 
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মুসতালক নাকি মুরসিয়া হয়েছিল? 

A194. মুসতালক বা মুরসিয়ার যুদ্ধের ঘটনা 

এফিক নামে পরিচিত একটি ঘটনা ঘটেছিল যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর নবীর 
বিশ্বস্ত স্ত্রী হজরত আয়েশা বিনতে আবু বাকেরের উপর তাদের চিন্তাভাবনা দ্বারা 
দোষারোপ করা হয়েছিল এবং এই মতামতগুলির সাহায্যে আল্লাহর শত্রু আবুল্লাহ ইবনে 
আবি এবং রা.-এর সম্ভাব্য সাহায্য হয়েছিল। তার কোম্পানি. 


A195.এর জন্য কতগুলো আয়াত নাযিল হয়েছে 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. 
A195. আল্লাহ সূরা নূরের দশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন 


হযরত আয়েশা সিদ্দিকার ছাড়পত্রের জন্য। 


প্রশ্ন ১৯৬। কত লোকের জন্য ছিল জড়িত 
দোষারোপ 


হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ও তাদের কি শাস্তি ছিল 
প্রাপ্ত? 


A196. নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের জন্য জড়িত ছিল 


দোষারোপ 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও তাদের সবাইকে দান করা হয়েছিল 


80 বেত্রাঘাতের শাস্তি। 
এম 


ust 
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এন্ড প্র ট ৭ বস্তু 


A 
a 


কিন্তু খবিস আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইবনে সালুলকে দেওয়া হয়নি 
80 বেত্রাঘাতের শাস্তি যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন যে তার জন্য অন্য জগতে শাস্তি হবে। 


প্রশ্ন ১৯৭। হাদিবিয়ার ইভেন্ট যুদ্ধবিরতি কখন ঘটেছিল? 
A197. হাদিবিয়ার হুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাটি ঘটেছিল জেকাদা মাসে ৬ খ্রিস্টাব্দে 
ম হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডার 


প্রশ্ন ১৯৮। হাদিবিয়ার যুদ্ধবিরতি হলে কার কাছে নবীকে তার দূত হিসেবে কুরেশের কাছে পাঠানো 
হয়েছিল? 
A198. হাদিবিয়ার যুদ্ধবিরতির ঘটনায় নবী সা 
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উসমান বিন আফফানকে তার দূত হিসেবে কুরেশের কাছে পাঠান। 


প্রশ্ন ১৯৯। হাদিবিয়ার যুদ্ধবিরতি হলে নবীর কোন সাহাবী তাকে শিকল পরিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। 


প্রশ্ন 199 সুলা হাদিবিয়াহ আবু জান্দালের ঘটনায়, যিনি নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তাকে শিকল পরিয়ে 
দেখতে যাচ্ছিলেন। 


প্রশ্ন২০০। হাদিবিয়ার যুদ্ধবিরতির ঘটনার পর কোন যোদ্ধারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। / A200। 
যোদ্ধাদের বিবরণ নিম্নরূপা। 


1.উমরো বিন আস 
2 
খালিদ বিন ওয়ালিদ ৩.উসমান বিন তালহা 


প্রশ্ন ২০১। কোন রাজা ও শাসকদের কাছে নবী তার চিঠি পাঠাতেন? A201. নবী তার 
চিডিগুলি নিম্নলিখিত রাজা ও শাসকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। 


1. ইথোপিয়ার রাজা নাজাশি। 
2. মিশরের রাজা 


মুকাকিস। 


3. ফারিসের রাজা কুসরো 
পারভেজ। 
4. রোমের হরকুল কায়সার। 


মানযারী বিন সাওয়া রহ. 
ইয়ামামার শাসক হাওদা বিন আলী। 
হারিস বিন শামের গাসানি দামেস্কের শাসক। 


৪.আম্মানের রাজা । 
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প্রশ্ন ২০২। খাইবার যুদ্ধ ও কুরার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 


/5202। খাইবার যুদ্ধ এবং কুরার যুদ্ধ ছিল 
৭ তারিখে মুহেরম মাসে ঘটেছিল 
হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের বছর। 


প্রশ্ন ২০৩। কতজন মুসলিম যোদ্ধা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
খাইবার যুদ্ধ? A203. 1400 মুসলিম যোদ্ধা 
খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 


প্রশ্ন ২০৪। যার কাছে নবীজিকে হস্তান্তর করা হয়েছিল 
খাইবার যুদ্ধে ইসলামী পতাকা? 

প্রশ্ন ২০৪। হযরতের হাতে পতাকা হস্তান্তর করা হয় 
খাইবারের যুদ্ধে আলী রা. 


প্রশ্ন 205.খাইবার যুদ্ধে সাফল্যের পর যাকে ছাগলের গোশত খাওয়ার জন্য বিষ মেশানো 
হয়েছিল? 

নবী? 

A205. খাইবার যুদ্ধে সাফল্যের পর একজন ইহুদি মহিলা জয়নাব বিনতে হারিস যিনি ছিলেন সালাম বিনের 
্ত্রী। 

মুসকামের জন্য ছাগলের মাংসে বিষ মেশানো হয়েছিল 

নবীর খাওয়া। 


প্রশ্ন ২০৬। জাতার রিকার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A206. জাতার রিকার যুদ্ধ হয়েছিল হিজরীর ৭ম বর্ষের জমাদুল আউয়াল মাসে। 
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ইসলামিক ক্যালেন্ডার। 


প্রশ্ন ২০৭। মৌতার যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
/5207। মওতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের ৮ম বর্ষের জমাদিউল আউয়াল মাসে, যা 


সেপ্টেম্বর ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের সাথে সম্পর্কিত। 


প্রশ্ন ২০৮। মাল্টা যুদ্ধের কারণ কি ছিল? 


প্রশ্ন ২০৮। রোমের কায়সারের গভর্নর কর্তৃক আল্লাহর নবী শারজিল বিন উমর গাসানীকে হত্যার কারণে, 


প্রশ্ন ২০৯। মওতার যুদ্ধে আল্লাহর নবী কত সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা প্রেরণ করেছিলেন। 


A209. মাল্টার যুদ্ধে 3000 সংখ্যক মুসলমান 


যোদ্ধাদেরকে আল্লাহর নবী পাঠিয়েছিলেন। 


প্রশ্ন 210. মৌতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি কে ছিলেন? /210. হযরত যায়েদ বিন হারিস রা 


মৌতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। 


প্রশ্ন 2111 মওতার যুদ্ধে রোমের কায়সার কত সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। 


A211. মওতার যুদ্ধে রোমের কায়সার দ্বারা 200,000 সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। 
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প্রশ্ন 212। মওতার যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের কয়টি তরবারি ভেঙ্গে যায়? 


/5212। মওতার যুদ্ধে নয়টি তরবারি ছিল 
হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক ভাঙ্গা। 


প্রশ্ন 213. মওতার যুদ্ধে কতজন মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হয়েছিল এবং রোমের কায়সারের কতজন 
সেনা নিহত হয়েছিল? 


A213. মাল্টার যুদ্ধে ১২ জন মুসলিম যোদ্ধা 


শহীদ হন এবং রোমের কায়সারের বহু সংখ্যক সেনা নিহত হন। 


প্রশ্ন 214। মক্কার যুদ্ধ কখন হয়েছিল? 


A214. মক্কার যুদ্ধ হয়েছিল হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের ৮ম বর্ষের রমজান মাসে। 


প্রশ্ন 2151 মন্কার যুদ্ধে কতজন মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল? A215. মক্কার যুদ্ধে ১০ হাজার 
মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। 


প্রশ্ন 216. মক্কা বিজয়ের আগে মক্কায় কয়টি মূর্তি ছিল? A216. মক্কা বিজয়ের আগে মক্কার হেরেমে 
(মহা মসজিদ) 360টি মুর্তি ছিল। 
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প্রশ্ন2171 মক্কা বিজয়ের সময় কোরেশ গোত্রের সদস্যদের সাথে নবীর আচরণ কেমন 
ছিল? 


/217. মক্কা বিজয়ের সময় কোরেশ গোত্রের সদস্যদের সাথে নবীর আচরণ ছিল নবী 
ইউসুফ (আঃ)-এর আচরণের মতই। 


তিনি বললেন, "আজ তোমার উপর কোন দোষ থাকবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা 
করবেন এবং তিনি দয়াময়দের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।" 


প্রশ্ন 2181 মক্কা বিজয়ের পর নবী কোন সালাত আদায় করেছিলেন এবং কোথায় তা 
আদায় করেছিলেন? 

A218 মক্কা বিজয়ের পর নবী উম হানি বিনতে আবু তালিবের বাসভবনে আল-জুহার 
নামাজ আদায় করেন। 
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প্রশ্ন 219. কার কাছে নবীর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছিল 

মক্কা বিজয়ের শাস্তি? 

A219. মক্কা বিজয়ের পর পবিত্র হেরেমে পবিত্র কাবা-এর পর্দার নিচে লুকিয়ে থাকার জন্য 
নয় জনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় নবীকে। 


মক্কার (গ্র্যান্ড মসজিদ) এবং উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র চারজন নিহত এবং পাঁচ 
ব্যক্তিকে মুক্ত করা হয়। 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর। 


প্রশ্ন 220. পবিত্র কাবা (মহা মসজিদ) এর চাবি নবী কার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল? 


A220. হযরত ওসমান বিন তালহার কাছে পবিত্র কাবার চাবি হস্তান্তর করা হয়। 


প্রশ্ন 2211 মক্কা বিজয়ের কত দিন 
নবী মক্কায় অবস্থান করছিলেন? 

A221. মক্কা বিজয়ের পর নবী সা 
উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। 


প্রশ্ন 2221 যাকে ধ্বংস করার জন্য নবীকে পাঠানো হয়েছিল 


আজ্জার মূর্তি? 


/2221 নবীকে 30 সৈন্যদলের একটি দল পাঠানো হয়েছিল 
ধ্বংস করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নির্দেশে 


আজ্জার মূর্তি। 


প্রশ্ন 223. যার কাছে নবী পাঠানো হয়েছিল 
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সাওয়ার মূর্তি ভাঙা? A223. এর মূর্তি ভেঙ্গে দেবার জন্য উমর বিন আসকে নবী পাঠানো 
হয়েছিল 
সাওয়া। 


প্রশ্ন 224. মানাত মূর্তি ভাঙ্গার জন্য কার কাছে নবী প্রেরণ করা হয়েছিল? 


A224. নবীকে হযরত সাদ বিন যায়েদ আশবালীর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি দল পাঠানো হয়েছিল। 


মানাত মুর্তি ভেঙ্গে ফেলুন। 


প্রশ্ন 2251 হুনাইনের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A225. হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬ শাওয়ালে 


হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের ৮ম বর্ষ। 


3226.হুনাইনের যুদ্ধে কতজন মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল? 
/5226.হুনাইনের যুদ্ধে 12,000 মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। 


প্রশ্ন 227. হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী কত মালপত্র পায়? A227. হুনাইনের 
যুদ্ধে 6,000 যুদ্ধবন্দী, 24,000 উট, 40,000 ছাগল, 600 কেজি রৌপ্য 160,000 দিরহাম 
মূল্যের মুসলিম সেনাবাহিনী পেয়েছিল। 
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প্রশ্ন 228. তায়েফের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 


A228. শাওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল 


হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের ৮ম বর্ষ । 


প্রশ্ন 229। তাবুকের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? 
A229. মাসে তাবুকের যুদ্ধ হয়েছিল 
রজবের 

সময় 


হিজরা ইসলামিক ক্যালেন্ডারের 9তম বছর । 
প্রশ্ন 230. তাবুকের যুদ্ধে কতজন মুসলমান ছিল? 
যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছিল? 3230.এর যুদ্ধে 


তাবুক 24,000 মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। 


প্রশ্ন231.তাবুকের যুদ্ধে কতজন অবিশ্বাসী যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল? প্রশ্ন 231. তাবুকের যুদ্ধে কিভাবে 


40,000 মুমিন 
অ- 
যোদ্ধা 
ছিল 
অংশগ্রহণ করেছে 
প্রশ্ন ২৩২।তাবুকের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী 


নবী ছিলেন না 
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অংশগ্রহণ করেছে? 

প্রশ্ন 232. তাবুকের যুদ্ধে নবীর নিম্নলিখিত তিনজন সাহাবী অংশগ্রহণ 
করেননি। 

কাব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমিয়া, মারা ইবনে রাবিয়া। 


প্রশ্ন২৩৩। হিজরা ইসলামী বর্ষপঞ্জির নবম বছরে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে? 


A233.1. আওয়ামীর সঙ্গে তার স্ত্রীর বিয়ে নিয়ে বিরোধের ঘটনা ঘটে। 


2. যে মহিলা ঘামিডিয়া তার ব্যভিচারের কাজটি মেনে নিচ্ছিল তাই তাকে রজমের 
মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। 


3. ইথোপিয়ার রাজা আশামা নাজাশি মারা যান। 


৪. নবীর কন্যা উম্মে কালসুম মারা যান। 
5. অবিশ্বাসীদের নেতা 


আবদুল্লাহ ইবনে আবি মারা যান। প্রশ্ন ২৩৪। 


কখন নবী সঞ্চালনা করেন 


বিদায় হজ? 


A234. হিজরীর ইসলামিক ক্যালেন্ডারের 10 তম বছরে নবী বিদায়ী হজ 
করেছিলেন। 


প্রশ্ন২৩৫। নবীর উটের নাম কি ছিল? 
A235. কাসওয়া ছিল নবীর উটের নাম। 


Machine Translated by Google 


প্রশ্ন 236. নবী কখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? 
A236. নবীদের অসুস্থতা হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের 11 তম বছরে 29ই সাফার থেকে শুরু হয়েছিল এবং 


অসুস্থতার সময়কাল ছিল 13 বা 14 দিনের জন্য। 


প্রশ্ন ২৩৭। নবীজি তার জীবনের শেষ সপ্তাহ কিভাবে কাটাচ্ছিলেন? A237. নবীজি 
তার জীবনের শেষ সপ্তাহ হযরত আয়েশা বিনতে আবু বাকেরের ঘরে 


কাটিয়েছিলেন। 


প্রশ্ন ২৩৮। মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে নবী কী বলেছিলেন? A238. নবী তার মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে তার খুতবায় 
বলেছিলেন যে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হওয়া উচিত কারণ তারা তাদের নবীদের 
সিজদা করার স্থান তৈরি করেছে। 


আবার তিনি বলেছিলেন যে তার কবরকে মূর্তি বানাতে হবে না এবং এর পূজা না করতে হবে। 


প্রশ্ন ২৩৯। মৃত্যুর চার দিন আগে নবীকে কী লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল? A239. নবীকে তার মৃত্যুর চার 
দিন আগে নিম্নলিখিত তিনটি জিনিস লিখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। 


1. আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অবিশ্বাসীদের অপসারণ করা। বিদেশী প্রতিনিধিদের 


সম্মান ও সম্মান প্রদান করা যেমন তিনি করতেন। 


3. পবিত্র কিতাব ও সুন্নাহ (এর অনুশীলন) ধারণ করা 
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নবী) দৃঢ়ভাবে. 


প্ৰশ্ন২৪০। অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে যাকে রাসূল সা 


নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 

প্রার্থনা? 

A240. অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে 

নবীকে আদেশ করা হয়েছিল 

নামাজের ইমামতি করেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. 


প্রশ্ন 241. তার একদিন আগে নবী কি কাজ করেছিলেন? 

মৃত্যু? 

A241. নবী তীর মৃত্যুর একদিন আগে রবিবার তার সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন 
এবং তিনি সাদাকা (দান) হিসাবে সাত দিরহাম দিয়েছেন এবং তার সমস্ত অস্ত্র দিয়েছিলেন। 


মুসলমানদের। 


প্রশ্ন ২৪২। হযরত ফাতেমাকে নবীজি কি বললেন 
ধীরে ধীরে শেষ দিনে? 


A242. নবীজি শেষ দিনে হজরত ফাতিমাকে ধীরে ধীরে বললেন যে, তিনি এই অসুস্থতার সময় এই পৃথিবী 
ছেড়ে চলে যাবেন এবং আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তিনি তার সাথে অন্য জগতে প্রথম দেখা করবেন 


এবং তিনিও তাকে বলেছিলেন যে তিনি একজন হবেন। 


স্বর্গে মহিলাদের নেতা। 


প্রশ্ন ২৪৩। তার শেষ উপদেশ কি তাকে দেওয়া হয়েছিল 
সঙ্গীরা? 
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A243. তাকে শেষ উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গীদেরকে সালাত আদায় করার এবং 
বন্ড মহিলাদের যত্ব নেওয়ার জন্য, 
দাস, চাকর এবং কর্মচারী। 


প্রশ্ন ২৪৪1 নবীজীর জীবনের শেষ আমল কি ছিল 


সে করেছে.? 
A244. মৃত্যুর শেষ সময়ে তিনি মিসওয়াক ব্যবহার করতেন 


(টুথব্রাশ) এবং তারপরে তার অবস্থা হয়ে উঠছিল 
গুরুতর 


প্রশ্ন২৪৫। মৃত্যুর সময় তার শেষ কথাগুলো কি ছিল? 

A245. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত যে, নবীজী তার জীবনের শেষ মুহুর্তে এ কথা 
বলেছিলেন 

পয়গম্বর, সিদ্দিকীনের সাথে নিপ্ললিখিত শব্দগুলি 

(সত্য 

ব্যক্তি), শহীদ এবং ধার্মিক ব্যক্তি যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন ওহ: আল্লাহ আমাকে 
ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে রফিক আলা (মহান বন্ধু) এর কাছে 
নিয়ে যান। ওহ: মহান বন্ধু আল্লাহ।" তিনি শেষ বাক্যাংশ তিনটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন 


বার বার এবং তারপর তার হাত নিচে ছিল এবং নবী ছিল 
অন্য জগতে তার মহান বন্ধু যোগদান. 


প্রশ্ন ২৪৬। নবী কখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন? 

A246. হিজরা ইসলামী ক্যালেন্ডারের 10 তম বছরে 12ই রবিল আউয়াল তারিখে নবী 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

সোমবার ঘড়িতে 2.0 টায় 53 বছর বয়সে 

এবং চার দিন। 
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প্রশ্ন ২৪৭। নবীজির জানাজায় অংশ নিয়ে কারা ধন্য হয়েছিল? 


A248. হজরত আব্বাস ও তার দুই ছেলে ফাদেল ও কাসাম, হজরত আলী এবং নবীর গোলাম 
শাকরান, 
হজরত উসামা বিন যায়েদ ও আওয়াস 


বিন 


খেলি 


ছিল 


নবীজির জানাযায় গোসল করা কি ধন্য? 


প্রশ্ন ২৪৮। নবীর কবর কে খনন করেছিল এবং তা কেমন ছিল? 
A248. হজরত আবু তালহা নবীর কবর খনন করেছিলেন এবং এর ধরন ছিল বুগলি 
এবং "বুগলি" মানে কবরে অনুভূমিক খনন করা। 


প্রশ্ন ২৪৯। নবীজির জানাজা কিভাবে আদায় করা হয়? 


A249. দশজনের পৃথক দলে সাহাবীদের কক্ষে প্রবেশ করানো হয় এবং 

তাদের জানাজা করা হয় এবং নামাজের সময় কোন নেতা ছিল না। সর্বপ্রথম বনু 
হাশিম গোত্রের জানাযা আদায় করা হয় এবং এর উপর মাহাজির (হিজরত), আনসার 
(মদীনার সাহায্যকারী) এবং মহিলা ও বালকগণের জানাযা আদায় করা হয়। 
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আল্লাহর শেষ নবী। 


প্রশ্ন 250. নবীজির মৃতদেহ কবে দাফন করা হয়েছিল? 


A250. সারা মঙ্গলবার যেহেতু জানাজায় কাটিয়েছে তাই বুধবার রাতে নবীজির লাশ দাফন করা হয়েছে। 


রেফারেন্স উর্দু বই: রিয়াজউদ্দিন এবং জামালউদ্দিনের নবী রহমত। 


শেষ। 


